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শ্রীমদাচার্য্য দেব 

আমি আপনাকে প্রভূ, গুরু, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, অন্নদীতা ইহার কোন 
একটি বলিয়া দম্বোধন করিতে পারি না, কিন্ত উক্ত প্রকার সকল সম্বন্ধের 
সংমিশ্রণে যে অপূর্ব নূতন একটি সম্বন্ধ হয় আমি তাহ!তেই আপনার সহিত 
সম্বদ্ধ দেখিতেছি । *শ্রীনানক প্রকাশ” গ্রচ্থের প্রথম ভাগ অদ্য প্রস্তুত হইল, 
আজ অশ্রজলে ভাসিতে হইল। বন্ত হ্চ্ছা ছিল যে, আপনার দেহ 
থাকিত্তে থাকিতে ইহা প্রকাশ করিয়া আপনার করকমলে অর্পণ করিৰ 
এবং আপনার সেই পরমনুন্দরমুখবিনিঃস্থত ঘু€ু মধুর হাস্য ও আমুপম 
প্রেমদৃষ্টি সন্তোগ করিয়া ঘকল দুখ ও পরিশ্রম. সার্থক করিব। কিন্তু 
এখন দেখিতেছি সকলের ভাগ্যে সে. সৌটজাপাঁ “ঘটে না। বিধানের 
গঢ় চক্রে আমাদিগকে এখালে রাখরা 'আপান পূর্বেই স্বধামে চলিয়! 
গেলেন! এখন আপনার এই প্রিয় নানকপ্রকাশ আপনার চিন্ময় হস্তেই 
অর্পণ করিতে বাধ্য হুইতেছি। ইহাকে এই ভাবে উৎসর্গ করাতে 
গভীর দুঃধ্রে মধ্যেও আনন্দের ন্ষয় আছে। আপনি এখন আপনার 
মার মধ্যে সেই দলের সহিত এক হইয়াছেন পঞ্জাবরাজ শ্রীগক নানক 
খাহার এক জন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি ক্দাপনার হস্তে সপন করায় ইহা 
আপনার মা এবং সেই সঙ্গাকুর হস্তে উপনীত হইতেছে ভাবিয়া 
আমার জীবন উতদৃল্প ও সার্থক হইল আমি আপনার সহিত 
অনুচর হইব পঞ্জাবতীর্থে যখন যাত্রা করি, তখন আপনারই 
জ্যোতিতে শ্রীগুক নানককে সন্দর্শন করিয়া ভাহার প্রতি আকৃষ্ট হই। 
আমার মত লোক থে তাহাকে এতটুকুও বুবিয়। কাহার জীবনলীলা! 
প্রচার করিবে কখন তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আপনারই অংলোকে 
আমি তাহার বিষয় যাহা কিছু বুঝিরাছি, তাহাই এখন লিপিবদ্ধ করি- 
তেছি। এই নানকপ্রকাশ গ্রন্থে যাহা কিছু সত্য শর প্রশংসনীয় আছে 


তাহা আপনারই, সে হ্ন্য সুধ্যাতির পত্র আপনিই । শিখসন্গ্রদায়ে 
রীত্যন্থলারে এই কারণে এক বার মনে হইয়াছিল বে, নানকপ্রকাশ 
খানি আচাধ্যনাষে প্রচার হইলে ভাঙ্গ হয়, কিন্ত এই ভাবিয়া সে চিত্ত 
মলোমধ্যে পোষণ করিতে সাহসী হইলাম না যে, তাহা হইলে 
সম্পূর্ণ সত্য ব্যবস্থার হইবে না। তাহারা তাহাদিগের বিধান প্রবর্তক- 
গতপ্রাণ ছিলেন, তভাহাদিগের নিজের « আমিত্ব”? ছিল না, ভ্টাহার। 
তাহাদিশের নেতাকে যেরূপ ভক্তি করিভেন ৬ তাহার যেরুপ অনুগত 
ছিলেন, তাহার সহিত আমার জীবনের একক/লে তুলনাই হয় নী। 
স্বাহারা সমগ্র বিশ্বাস, ভক্তি, আনুগত্য ও নিরহগ্কার সহকারে তাহাদিগের 
শুরুর সহিত এক হইয়া তাঙ্কারই আধ্যাত্মিক এশ্বষ্ব্যে এশ্বর্ধ্যবান হইয়া 
ছিলেন; আমি অহঙ্কারী, নিজের বিকৃত স্বা্ীনতার অধীন। ম্বতন্ত্রতা ও 
অহপ্ধারের জন্য আমার জীবন আপনা হইতে বছ দুরে অবশ্থিত | এই 
কারণে আপনি ইহার মূল কারণ হইলেও এ ক্ষুদে গ্রন্থ, খানি আপনার উপদু'্ 
হইতে পরিল না। ইহার মধ্যে যাহা কিছু অসত্য, দোষ ও ভ্রম অচ্ছে 
তাহা আমার; আমারই বিকৃত স্বতন্ত্রতা ও অহঙ্কার হইতে উহা সমুত্পন্ন। 
যাহা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও সণগ,ণ আছে ভাহা আপনার সম্পত্তি বলিঘ্না আপনা- 
দের গ্বরন্থ আীদরবারের নিকট প্রণত হইয়া আপনারই সম্পত্তি আপনার 
চি্মধ হস্তে সমর্পণ করিলাম । আপনাদ্িপের শ্রী সত্য দরবারের 
আশীর্বাদ আমাদিগের মস্তকে অবতীর্ণ হউক। 


ভূমিকা । 





[ধশ্ধ বিধান।] 

ভগবানের আদেশে এই প্রাকৃতিক জগতে বিশ্ুদ্গ বায়ু সব্ক্ষণ সুমী 
গন্তিতে সকল দেশে প্রাণীপুণ্থকে সুখ স্থান্থা ও জীবন বিতরণ ধরে এবং 
বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁতী প্রবল বাত্যা ও মহাঝটিকায় পরিণত হহীয়া 
অর্দ্ত্র বিষম বিপ্রব উপস্থিত করিয়া থাকে । আোতঙতী নদী সকল চির- 
কালই মৃদ্গতিতে ধাবিত হইয়া পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাপন করিতেছে, 
কিন্ত. যখাসময় তাহ! মহ'বেগে আপন বঙ্ষকে বিক্কারিত করিয়া জলরাশি 
সারা হপ্রশন্ত ক্ষেত্র ও জনাকীর্ণ নগরকে পরিপ্লাবিত করিতেছে । বায়ু 
হিলোল ও সুমন্দ নদীআোত ছুই নিশ্বপতির ইচ্ছায় ভূমগ্।ল 'অগীম ঞ্রল্যাণ 
বিস্তার করে এবৎ ভীষণ ঝটিকা ও মহাজলপ্রাবন উভব্বই বিধাতার অধিক- 
তর মহিমার পরিচয় দেয়। পধর্খ্রাজো ভাবিকল এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত 
হইয়া থাকে । সিদ্ধিলাভের জন্য ধপন যেসাপক জহিষু্তা ও বিনয় 
ফাহকারে পরিশ্রম ও পর্দ সাধন করিকান্ছ,। সেই লিক্ষ হইয়াছে । সরল 
ও অনুতপ্ত আত্মা যে কালে এ যে দেশে অীহর়ির সদাতরতের স্বংরে 
ভিক্ষা করিয়াছে ভাহারই মনোরুথ পূর্ণ হইয়াছে । “জনেষণ কর প্রাপ্ত হইবে, 
আঘাত কর দ্বার উন্মুক্ত হইবে” এটি পর্মারাজ্যের অনস্ত কালের অপরিবর্ত- 
নীষ় নিয়ম । বেদ বাইবেল কে'রাণ পূরাণ ললিতবিস্তর ৩ গ্রঙ্থ সাহেব 
যখন প্রচারিত হয় নাই, যখন ঈশা মুশ। শ্রীচৈতন্য দেহ পারণ করেন নাক, 
তখন হইতে উক্ত নিষ়মটি আপ্বাস্তিক জগতে প্রচলিত থাকিয়া মানবাস্মার 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিভেছে। কিন্তু একথা কে অন্সীকার করিবে ষে, 
বিধাতার নিগঢ মল নিয়মে দেশে দেশে ও যুগে সুগে ধর্দ্ের মহাঝটিকা 
ও জলপ্লাবন সংদ্বটিত হইয়া থাকে । ভাব ভক্তি প্রেম পুণা যোগ বৈরাগা 
জ্ঞান বিশ্বাসের মহাতরন্গ মানবমণ্ডলীকে আন্দোলিত করিয়া থাকে । ওই 
সমস্ত ধর্মধান্দোলনাকে ধশ্দ্বিধান বলে । দেশ ও কালনির্বিশেষে বিধাতা যে 


5৫ ৬ 


পৃথিবীরূপ রঙ্গতৃমিতে বিধানরূপ নাটযাভিনয় করিয়া থাকেন ইতিহাদ 
ভাহার অখণ্ড প্রমাণ, ধর্মপ্রবর্তক মহাজনগন ও তাহাদিগের কার্ষধা ভাহার 
অভ্রাস্ত সাক্ষী । 
[ বিধানের লক্ষণ 1) 

পর্মরাজ্যে বিধানবিজ্ঞান একটি মহাশান্্। রাসায়নিক ও ভূতত্ববিদয, 
অঙ্ক ও চিকিৎস! শাঙ্ক। মনোনিজ্জান ও জড়বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্য এই উন- 
বিংশ শতাব্দী বিপুল যশ ও সুখ্যাতি লাভ করিয়'ছে তাহাভে সন্দেহ 
নাই । কিস্কু সুগভীর ও গ্ঢুতম বিধানবিজ্ঞানের বর্ণমালায় আজও থে 
তাহার হস্তক্ষেপ হয় নাই এ কথা কাহার জবিদ্দিত নাই। অন্যান্য শাস্ত্রের 
ন্যায় মনুষ্যগণ এক দিন যে ইহার গ্ঢ়তমতত্ব সকল আলোচনা করিবে এবং 
তশ্মধ্যে বিধাতার অপার মঙ্গলভাব ও অপূর্ধ কৌশল সন্দর্শন করিয়া শ্রীহ- 
'রির চরণে প্রণিপাত করিবে, ইহা নিঃসংশয় । বর্তমান কালে ও শাস্ত্রের 
হুগভীর নিয়ম সকল এবং বিধান নিচয়ের পরস্পরের যোগ ও সম্বন্ধ 
অকল আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত হইলেও ইহা যে আধ্যা- 
'স্মিক জগতের একটি বিজ্ঞান বিশেষ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ইহারও 
অভ্যত্তরে বিধাতার কতকগুলি অপরিবর্তশীয় ও নিগ্ঢ নিয়ম সংস্থাপিত 
গাছে, পবিত্র নববিধানের আলোকে আমরা তাহা হদয়ক্ষম করিয়াছি । 
সকল স্থানেই বিধান প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পূর্বে পূর্ববর্তী 
লক্ষণ ও নিয়ম সকল প্রায় একই প্রকার হইয়। থাকে। ধর্মজগতের 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ভবিব্যদ্বস্কগণ উক্ত লক্ষণ দেখিয়াই জর্ত্বত্র বিধান- 
সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আগ্রেয় গিরির অগ্নুযৎপাতের 
পুর্বে যেরূপ ভীষণ ভূকম্প ও গর্তে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, 
সম্ভান প্রসবের অব্যবহিত পুর্বে যেরূপ প্রহৃতির অভ্যস্ত প্রসবধেদন| 
সংঘটিত্ড হয়, নূতন বিধান সমাগমের পূর্বে জগতে কিয়তকাল ব্যাপিষ়া 
তজ্জপ মহা আন্দোলন হইয়া থাকে । ধর্দ্ববিধান সকল ধর্মজগতের মহা 
আন্দোলনের ফলম্বরূপ । 

[ আধর্ধর্থ্বের আন্দোলন |] 
ভারতের ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে উপরিউক্ত সতাি যেরূপ সপ্র- 
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ফাধিত-হয় এক্প আর কোথাও নহে পুরাতন আধ্যধন্্ম কজতক্ুসতৃশ। 
মনুষ্যহস্কে-পড়িয়া যখনই ইহা বিকৃতি.লাভ করিয়াছে, ও. অজ্জানত। কুসৎ- 
সার; ও. পাপ আসিয়া আর্াসস্তানদিগকে মৃতবৎ ও. নিপথগামী করি- 
রাছে, তখনই বিধাডা অপার: কৌশল ও. কৃপা তাহাকে এমনি করিয়। 
আলোড়িত" করিয়াছেন; ষে, সেই মহা! আনেবলনে, তাহা হইতে অমৃতমন়্ 
ফল সকল বর্ষিত হইয়া আধ্যসম্তানদিগকে কৃতার্থ' করিয়াছে । যখন ইতি- 
হাস লিপিবদ্ধহয নাই এবং মনুষ্যদ্দিগের কীর্তিকলাপ সকল লোকমুখপর- 
স্পরায় প্রচলিত থাকিত, যখন খীষ্টের জন্মের বহুকাল পুর্বে সংহিতা 
গচার ছ্বাগা মনু আর্য্যসমাজকে বিধিবদ্ধ করিলেন, তখন এই ভারতভূমির 
ক্ুবিভ্ভীর্ণ বক্ষে হিন্দধর্ষ্দের পার্শে মহাবল পরাক্রাস্ত বৌদ্ধদর্্ম রাজস্ব 
করি । কালক্রমে হিন্দুধর্মের তেজ ও জ্যোতি বিলীন হইতে লাগিল, 
রেদ উপনিষৎ ও শ্রীমন্তাগবতাদ্দির আলোক অভ্ভহিত হহীয়া পড়িল এবং. 
ব্যাস বশিষ্ঠ যাঁজ্ঞবন্্য নারদ শুকপদেব প্রভৃতি যোগী ভক্তদিগের প্রভ। 
ভিরোহিত হইল এবং অজ্ঞানতা' মৃত্য ও পাপের অন্ধকার চারিদিক আহচ্ছগ্ন 
করিল, সেই সময়ে আর্ধাধর্শ্মরূপ বিশাল সাগরবক্ষে বৌদ্ধধন্ট্ের প্রবল; 
বাত্যা ব্রমাগত আঘাত করায় খীষ্টাব্ের প্রায় নবম শতাজীতে ক্রীমচ্ছস্ক রা- 
চার্য্ের ধর্মান্দোলন লহরীক্ধপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। শঙ্করশামীর বিধি 
সকল পর্যযালোচন! করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তিনি হিন্দু ও লৌদ্ধধর্থ্বের 
মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বর ভাব ও জড়বা- 
দের প্রতিবাদপুর্নক ইহার অনেকগুলি সভ্য হিন্দুধর্মের সহিত মিশ্রিত, 
করিয়া! প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সত্য সকল এ প্রকার সংরক্ষা 
করিয়াছিলেন ব্লিয্বাই তিনি উহাকে নাস্তিকতার অপরাধে অভিসুক্ক করিয়া 
ভারতের সীমান্তর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শস্করস্থামীর প্রায় এক শভ 
বত্মর পর রামানুজস্বামী একটি নৃতন ধন্সম্প্রদ্ধায় সংস্থাপনে নিযুক্ত হন। 
বিঞুই তাহার একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিলেন! সহত্র সহস্র লোক ক্টাহার 
অনুগানী হইয়া নৃতন ধন্দ্রজীবন লাভ করিয়/ছিল। আন্গ পশ্যস্ত ভারতের 
অনেক শ্থানে তাহার মতের প্রাহুর্ডাব লক্ষিত হয়। তামপী, নিশার আকাঁ- 
শের সমগ্র অন্ধকার বরং একটি সামান্য দীপশিধায় ক্তিরোহিত হইতে পারে,, 
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কিন্ত উপরিউক্ব্রপ ধর্শ্ান্দোলনে ভারতের তইকালীন দুঃখের অবসাদ হওয়া 
সম্ভবপর নহে) ভারতের আকাশ ক্রমেই গভীর হইতে গর্ভীরতর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইতে লাগিল । .ডারততভূমির গভীর আর্তনাদ ও জ্রন্দনধ্বনি আকাশ 
বিদীর্ণ করিয়! বিধাতার কর্থগোচর হছইল। তিনি অভ্তাবনীম্গ উপাকে ভারতের 
কল্যাণের সুত্রপাত করিলেন । 
[ যোহম্মদীয় ধর্থের প্রতাপ । ] 

গায় অগ্নিক্ফ,লিঙ্গসদৃশ মহাবলপরাক্রাস্ত মহাপুরুষ শরমোহম্মদ ঈশ্বর- 
বাণীতে পুর্ণ হুইম়্া সপ্তম খীষ্টাকে আরবরাজ্যকে কম্পিত করিয়! হুর্দাস্ত 
দল্যাসদ্বশ আরবজাতিকে জ্ঞান সভ্যতা ও ধর্ম্ররত্বে ভূষিত ও একমেবা- 
দ্বিতীয়ং পরমেখরের নামে দীক্ষিত করেন। জঙ্থীর্ণহৃঘয় সম্প্রক্ষায়িকতারুপ 
অস্গকারে আচ্ছন্ন জীবগণ আবহুল্লাতনয় ও তত্প্রদর্শিত ধর্মকে অকারণ 
যেরূপ দ্বণা ও নিন্দা করিয়াছে এবং অন্যাবধি করিতেছে, পৃথিবী 
কখন দে কলঙ্ক বিস্বৃত হইবে না। নানা ভ্রম ও ক্রটি সত্বেও পরোক্ষ ও 
প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্লামধশ্্ৰ মানবন্ধুলের অশেষ কল্যাণ সাধনের ভার লহইয়। 
যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নিতীত্ত বিকৃতস্বতাৰ না হইলে এ কথা কেহ অস্বট- 
কার করিতে পারে না, ইতিহাস তাহার অভ্রাষ্ত সাক্ষী । যখন ঘোরতামসী; 
নিশার অন্ধকারে সমস্ত ইউরোপ আচ্ছন্ন ছিল এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক 
তথা হইতে একেবারে নির্বাণপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, যখন অন্য সম্প্রদায়ের 
কথা দূরে, সমগ্র খীষ্ট সমাজ কুস্ংস্কার পৌন্রলিকতা ও মহ! পাপের 
আঙয় হইয়াছিল, তখন পৌন্লিকতা অগ্রিপুজী সুর্যপূজার মূলচ্ছেদ করি! 
ইস্লামধর্খ্ব প্রায় সমস্ত আফিকাখণ্ড, আরব, তুরস্ক, পারস্য, ভাতার, আফ- 
গানস্থান ও ম্পেনরাজ্যে পন্যস্ত আপনার আধিপত্য সংশ্বাপণ করে । এক- 
মেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নাম খলিফাদিগের রাঙ্জের সহিত সমব্যাপী: হইয়া- 
ছিল। থে জ্ঞানবিক্কান ইউরোপের এখন এত শিরোভূষ্ণ ও গ্ৌরবস্থরূপ 
হইয়াছে, ভাহা কেবল ইস্লাম ধর্মেই প্রসার্দে ষে তথায় পুনকদ্দীপিত 
হইয়াছিল মুসলমান ধর্দের পরম শত্রু ও নিতীস্ত বিকৃতহৃদয় ব্যক্তিরাও 
এ কথা অস্বীকার করিতে সাহসী হত্ব না। ত্বোর অন্ধকারময় রুজনীতে 
ধাত্রীর ন্যায় ইহা! বিপথগামী ইউরোপকে ক্রোড়ে করিয়া! বদিয়াছিল। 


1/০ 
জগতের অশেষ কলাণসাধন জন্য বিধাতার হস্তের ইছ1 যে কত মহোপ- 
যোগী ঘস্ত্র এখন আমর! তাহা সমগ্র হছদয়দম করিতে অক্ষম । 
[ আধ্যধর্শের সহিত মুসলমান ধর্খের সংগ্রাম ] 

ভগবানের নিগঢ কৌশলে ৯০০১ ্রীষ্টান্দে ভারতভূমিতে স্ুপ্র সিদ্ধ 
প্রাচীন আর্ধাধর্ম্ের সহিত মহা প্রবল মুসলমানধর্ট্মের প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়। ত্রয়োদশ তীষ্টাবের প্রারভে প্রায় সমস্ত ভারতভূমি মুসলযান- 
দিগের হস্তগত হয়। উত্তরকেন্ত্র হইতে দক্ষিণ কেজ্রের যত দূর স্বাতন্ত্রা, 
হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলমানধর্ম্বের তদ্পেক্ষ1! অধিকতর প্রভেদ। প্রচলিত 
হিন্দুধর্ম কাষ্ঠলোষ্ট নির্ট্িতি অসংখ্য দেবদেবী পৃজা ও পুরাপোক্লিখিত 
রাম, কুষ, পার্বতী, মহাদেব প্রভৃতির আর়াধনাতেই আবদ্ধ; পৃথিবী 
হইতে দেবদেবী পুজাবিধি নির্মল করা ও তাহাদিগের কাষ্ঠ ও প্রস্তরমন্ 
মুর্তি সকলকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করাই মুসলমানধন্মের উদ্দেশ্য । জাতি- 
ভেদ প্রথাকে শিরোধাধ্য করিয়া দেেবতাজ্ঞানে ব্রাঙ্গণকে অর্চনা কর 
হিন্দধর্থ্বের প্রধান শিক্ষা, ঈশ্বরের নিকট সকল মনুষ্যই সমান এইক্ধপ 
শিক্ষা দ্বারা উক্ত প্রথা বিনাশ করাই মুসলম।ন ধর্টের লক্ষ্য। উপরিউক্ত 
ধর্দদ্বযের ব্যবহার, ধন্পাধন, রীতি নীতি ও প্রথা প্রভৃতি পরম্পরে 
এত প্রভেদদ এবং উদ্ভয়জাতীয় লোকগিগের পরস্পরের মধ্যে এ্রত 
বিছ্বেষ ও অসভাব যে, অনতিবিলঙ্গেই মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
কত দেবালয় ষে ভুমিপাৎ অথন1 মস্জিদ্দে পরিণত হইল, বলপুর্বক 
কত হিন্দুমহিলা এবং ক্রাহ্মণসম্ভতীনকে জাত্যভর করা হইল তাহার 
গণনা কে করিতে সক্ষম? এই মহাযুদ্ধের মপ্যে কোন কোন সন্ধদ্দয় মুসল- 
মান হিন্দুর্ম্ের উচ্চতর সত্য এ হিন্দৃদিগের রীতিনীতির পক্ষপাতী হইয়। 
ইহার প্রতি উদার ও জঙ্তাম্থভৃতির চক্ষে দৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য 
হিন্দু, তরবারির ভয়ে অথবা মুসলমান ধশ্দের বিশেষ বিশেষ সত্যে মুগ্ধ 
হইয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন! হুধিখ্যাত আকবর সম 
পর্যন্ত ীষ্টান্দের যোড়শ শতাকীতে হিন্দৃতাবাপন্ন হইয়া ছুইটি ধর্মের সম- 
বয় স্থাপনের চেগ। করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে কিয়ৎপরিষাণে বিবা- 
দের তীব্রতা! পর্ন হইঘাছিশ বটে, কিন্ত তাহাতে স্থা্লী শাস্তির আশ! অস- 
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স্তব ছিলল। একটি অপূর্বব উপায়ে গডক্জীবে বিধাতা এই মহাবিরোধ 
হ্ীমাংসার হৃত্রপাত করিলেন: ।, | 
£ নৃতন ধর্ম সংস্কারকগণ । ] 

বসভবালের সমাগমে পুপ্পোদ্যানে এক একটি কর্ধিয়! যেরপ গোলাপ 
| পুষ্প প্রস্ক,টিত হয়, মৃতবৎৎ ভারততূমির চতুর্দিকে ভদ্রপ এক এক করিয়া 
ধর্ম সংস্কারক্দিগের অভ্যুদয় হইতে লাগিল, চতুর্দশ শতাকীর প্রারস্তে' 
রামানদ্দনামূক রামান্জাচধ্যের জনৈকশিষয কাশীধামে নূতন ধর্ম" 
সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন:। হিন্দু ও যুসলমান ধর্ম্মসমন্ধয়ের চেষ্টা প্রধমে 
ভাছারই দ্বারা সংসাধিত হয়। বহু দেবদেবীর পরিবর্তে তিনি এক 
দেবতার আরাধনাবিধি- প্রবর্তিত করেপ.। শ্রীরামচক্্রই একমাত্র তাহার 
উপাস্য দেবা ছিলেন৷ । কর্মকাণ্ড ও ধর্মের বাহাড়ম্বর লি্কল, কেবল 
ভক্তি ও প্রেমই যুক্তির কারণ, ঈশ্বরের সম্মুখে জাতিভেদ নাই, 
কারণ ভক্তি চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে সংস্থাপন করে; ইহাই 
তাহার প্রধান শিক্ষা ছিল। ক্রমে তাহার প্রচারক্ষেত্র প্রস্তত হইয়! উঠি, 
এবং শত শত লোক সংসার ওধন মান পরিত্যাগপুর্বক লন্নাসব্রত গ্রহণ 
করিয়। তাহার অন্ুচর হইল । তিনি রামানন্দী সম্প্রদায়ের অভিনেতা । 
এই শতানীতে গুরু গোরখনাথ পঞ্জাব প্রদেশে ধর্মমসংস্কার কার্ধযারস্ত, 
করেন। তিনি যোগধন্ম প্রচারে নিযুক্ত হন। তিনিও বহু দেবদেবীর স্থলে. 
এক দেবতার উপাসনা বিধি প্রচার ও জাতিপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। 
পরম যোগী' মহাদেব তাহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা ছিল। তাহার শিষ্যগণ 
«“কাণফাটা” যোগী নামে আখ্যাত। তাহার! ছিন্ন কর্ণে মুদ্রা পরিধান পুর্বক- 
মুণ্ডিত মন্তকে সন্্যাসীর বেশে দলে দলে অদ্যাবধি পঞ্জাবাঞ্চলে ভ্রমণ: 
করে। তাহাদিগের গুক্ষর আবাসম্থান গোরখনাথনামক পক্ধত ভাহা- 
কিগের প্রধান তীর্থশ্থান। ভারতের চতুর্দিকে মহাধন্মান্দোলন আরস্ত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু পৌন্তলিকতারূপ ইহার বহুদিনের ছুর্ভেদ্য ছুর্গে 
আঘাত দ্বিতে সাহসী হয় এমন বীরপুরুষ কোথায়? বিধাতা আামান্য 
উপায়ে মহৎ কার্য সকল সম্পন্ন করিয়া আপনার যহিম। সংসারে বিশেষ ভাবে, 
গ্রতিষ্টিত করিয়া থাকেন। এই অসম সাহসী কার্ধ্যের জন্য তিনি এক জন, 
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নিরক্ষর নীচবস্ধব্যবসায়ীর (জোলার ) তনয়কে মনোনীত করিলেন । ১৪৫৯ 
খীষ্টান্ে রামানন্দের শিষ্য কাশীধামবাসী হুবিখ্যাত কবির অপুর্ব্ব তেজ ও 
অলৌকিক ভক্তি সহকারে ধর্মমসংস্কারকার্যে আহুত হন। তাহার জীবন 
যেরূপ পবিত্র, তেজন্বী ও ভক্তিতে পুর্ণ তাহাতে এ চুরূহ কার্ষ্যর জন্য 
তিনিই প্রকৃতরূপে উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তিনি সামান্য; মূর্খ ও জন- 
সমাজের নীচতম লোকদ্িগ্রকে ধর্দ্ররাজ্যের গভীর যোগ, ভক্তি ও বৈরাগো 
দীক্ষিত করিষা এই সত্যই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জ্ঞানগর্ষে গর্বিত 
বাহ্গণ পণ্ডিতগণ শবর্গরাজ্য হইতে বহুদূরে, ভক্তি ও বিনয় থাকিলে 
ভগ্রাত্বা জ্ঞীনহীন দ্রীনছুঃখিগণঈট তাহার অতি নিকটে অবশ্থিত। সংস্কৃত 
ভাঁষা বহু দিন হইতে এ দেশে ধন্্মোপদেশের একমাত্র উপায় বলিয়া পরি- 
চিত ছিল, তিনি উহা! পরিত্যাগ করিয়া নীচতষ লোকদদিগের কল্যাণজন্য 
তাহাদিগের উপষোগী অতি সামানা প্রচলিত ভাষায় «কোহণ” রচনা 
করিয়াছেন । ভন্ত কবিরের “দেহ” সকল বাস্তবিক অয়ল্য রত, এবং 
এরূপ সময় নিশ্চয় আসিবে যখন তাহা শিক্ষিতসমাজে 'পমুচিত সমাদর 
লাভ করিবে । বেদ, পুরাণ, কোরাণ কিছুরই মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভতিতেই 
মুক্তি, কাষ্ঠলো্রনিশ্শ্িত নিজীর্ব দেবঙ্গেবীগণ মহ্যাকে ভবসাগরে রক্ষা 
করিতে অক্ষম, তাহারা আপনারাই সামান্য জাল ডুবিয়া যায়, তাহাদিগের 
আরাধনায় মনুষ্যের অপরাধবৃদ্ধি ব্যতীত আঁর কিছু হয় না; জাতিভেদ 
অনিষ্টেরই মূল ও জাত্যভিমান নরকেরই দ্বার স্বরূপ; এই সমস্ত অমূল্য 
সত্য সেই নীচ লোকের সম্ভান কাশীধামের জ্ঞানগর্িত ব্রাহ্মণ-পঞ্ডিতদিগের 
সম্থাখে অকুভোভদ্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কবিরের শিষ্যাগণ কবির 
পন্থী বলিয়া আধ্যাত। উন্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জীব ও বেহার প্রদেশের 
গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পলীতে ক্তাহাদিগের য়ে কিরূপ প্রাছ্র্ডাব তাহ! আমর! 
এই বঙ্গদেশের ইংরাজী জ্ঞান সভ্যতার মধ্যে বসিয়া জ্দয়ঙ্গম করিতে 
অসমর্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় বঙ্গদেশে কাহাকেও প্রদান করা 
নিশ্ুয়োজন 1 তিনি বঙ্গবাসীদিগকে যে কিরূপ ভক্তিমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন তাহ। কাহারও অবিদ্ধিত নাই। এই সময়ে তিনিও বঙ্গভৃ- 
মিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। কেবল উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব ও বঙ্গদেশ 
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কেন, * জারবসাগরের উপকূলশ্ছ বোশ্বাই প্রদেশ পর্য্যস্ত এই সময়ে ধর্মান্দো- 
লনের বিষম তরম্বে আলোড়িত হইক্রাছিল। ১৫৫০ ধীষ্টান্কে বল্লাতাচার্্য গুজ- 
রাত প্রদেশে ধন্ধসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, অন্যান্য মহাপুকষদ্িগের ন্যায় তিনিও 
ধনের গভীর তত্ব সকল শিক্ষা দিয়া জনসমাজের কল্যাণগাধন করেন। 
সন্যাপী গৃহত্যাগী না হইলে লোকে পর্মসাধনে সিঙ্গিলাভ করিতে পারে 
না, ভারতে সর্বত্র প্রচলিত এই শিক্ষার তিনি বিষম প্রতিবাদ করেন, পুক্ত 
কলত্র ও পরিবার দ্বার। বে্লিত থ:কিয়। মনুষ্য যে কেবল ধন্ধসাধন করিবে 
ভাঁহা নহে, কিচ্চ আচার্য হইয়া *পরকে ধর্দরশিক্ষা পর্যন্ত দ্বিতে পারিবে, 
ইহাই তাহার বিশেষ উপদেশ। 
[ গুরু নানক ।] 

উপরে যে সমস্ত ধর্ম্সংস্কারক মহাস্রাদিগের নাম উল্লেখ করা গেল,এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থখানি ঘে মহাপুরুষের জীবনের অনুপযুক্ধ সাক্ষিন্বত্ূপ তাহার দ্বারা ত্টাহা- 
দের সকলের শিক্ষা পূর্ণত। লাভ করিষাছে এ কণা বলিলে বোধ হয় অপত্য 
বল হয়না । তিনি একাধারে উক্ত মঠায়াদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ 
করিয়া! গিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ ভাবসম্বদ্ধে গুরু নানক যে উল্লিখিত মহা- 
পুরুষর্দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এ কথ! আমাদিগের ব্ক্তব্য নহে, কিন্ত 
তাার জীবন ও ধর্বশিক্ষায় তাহাদিগের সকলেরই ভাব ও শিক্ষা যথোচিত 
পরিমাণে লক্ষিত হইয়াথাকে,ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস । নববিধান যাহা এখন 
প্রশস্ত ও সমগ্র ভাবে সমস্ত পৃথিবীর ধর্মন্প্রদায়সন্বন্ধে সম্পন্ন করিতে 
কৃতসংকল্প হইয়াছেন, গুরু নানক তাহ! 'আংশিকভাবে এবং এই ভারতবর্ষ 
সশ্বন্ধে সমাধা করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার জীবনে গ্রোরখ- 
নাথের যোগ এবং শ্রীচৈতস্তের ভক্তি, কঠিরের উদ্দাম ও অপৌন্ুলিকতা 
এবং নীচলোকদ্দিগের নিকট ধর্ম প্রচার, রামানন্দের শাস্তভাব ও 


এই সময়ে কেবল ভারতবষে নহে, সমস্ত ইউরোপে মহাধন্মা- 
দ্বোলন। উপস্থিত হইয়াহিল। জার্্মণি দেশে মার্টিন লিউথর, ইংলগ্ডে টমাস 
ক্রান্থার, স্কটলন্ডে জন নক এবং ভেন্মার্ক, নুইজার্স্যাণ্, ও হৃইডেন গ্রতৃভি 
অপরাপর দেশে ধর্মবসংস্থারকগণ খীষ্টধন্্র সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। প্রটেষ্টান্ত 
ধঙ্খুম-স্কার এই সময় ইউরোপের খীষ্ট সমাজে আরস্ত হয় । | 





পালিশ পন 
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বন্পভাচার্্যের গাহন্থ্য কর্তব্য ও ধর্মের উচ্চভাবের সামঞ্জস্য, সকলি 
বখাপরিমাণে একাধারে অবস্থিতি করে। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় নিরা" 
কার পরব্রহ্ষকে জালিতেন, অপর কাহাকেও নহে, তিনি যোগে বিলীন 
হইতেন, ও ভক্তিতে মত্ত থাকিতেন। হরিনাম ব্যতীত জীবের 
আর গতি নাই, এ সত্য শিক্ষাদিতেন। ঘোগপ্রধান ভক্তি তাহার ছিল। 
পরিবার ও গৃহত্যাগ দ্বারা ধর্মকে সার হইতে স্বতন্ত্র কর! তাহার 
ইচ্ছার বিপরীত কার্য ছিল! যখন তিনি দেখিশেন তাহার জীবনলীল। 
শেষ হইবার সময় নিকটবত হইল, 'াহার জ্যেষ্ঠ পুজ যাবা জীটাদ 
আসিয়া তাহার নিকট শিখদিগের নেতৃত্ব প্রার্থনা করিলেন । শ্রীটা্চ উদাসীন 
ছিলেন, সংসার ও ধর্মের সামঞ্জসা করা ত!হার মত ছিল না বলিয়া তিনি 
স্কাহাকে অভিক্রম করিয়া ভাই লেহনানামক জট্নক তমুগত শিষাকে 
শিখদিগের ছ্িতীয় গুরু বলিয়া বরণ করিষ্বা গেলেন এবং শ্রীচাদ উদাসীন 
নামে ধর্খ্সন্প্রপায় প্রবর্তিত করিয়া ভাহারই নেত। হইলেন। গুরু নানক 
হিন্দ ও মুসলমান উভয় ধর্্বের লোকদ্দিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ 
প্রধান করিয়াছেন । বেদ, কোরাণ, পির, সাধু, ফকির, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, 
সুল্লা সকলকেই তিনি একদুক্সিতে দেখিতেন। এমনি তাহার উদার শিক্ষা ছিল 
ষে ভাহারই প্রভাবে শিখগ্রস্থে শিখ গরদিগের শ্লোক ও শন্দের সহিত 
কবির ও অন্যান্য ভক্তদিগের বাণী এবং মুসলমান সাধুর্দিগের উপদ্দেশ 
পর্ধযস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কথিত আছে, তাহার পরলোক গমনের 
পর হিন্ছু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরা আপন আপন প্রথান্ুসাঁরে 
তাহার অস্তো্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবে বলিয়া মহাবিবাদ করিয়াছিল। 
নারী মিরাবাইয়ের উক্তি সকল গ্রস্থমধো সঙ্কলিত হইয়া শিধধর্্ম এই সত্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ষে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাঠিরই ধর্শসন্বদ্ধে সমান অধিকার । 
গুরু নানক যেমন সকল সাদুকে দেশ কাল ও সম্প্রদাযবির্বিশেষে তক্কি 
করিতে শিক্ষণ দিয়াছেন, তেমনি কাহাকেও ঈশ্বর, অথবা অভ্রা্ত জ্ঞান 
করেন নাই । পূর্বেই বলা হইয়াছে ধে, ধর্ট্ের সহিত সংসারের যোগ লাই 
এবং সংসার ত্যাগ ও অরণাবাসই তত্বজ্ঞানিদ্িগের চরম গতি, প্রায় সকল 
হিন্ৃধর্ম্সংস্কারকেরই এই শিক্ষা । গুরু নানক যে কেবল এই মন্ছের প্রতি- 
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বাদ করিয়া গাহনথ্য কর্তব্য ও ধর্খের গৃশ্বীর ভাবের সামগ্তষা কদ্ধিয়াছেন 
তাহা নহে, দেশসংগ্কার ও সমাজসংস্কার পর্যান্ত তাহার শিক্ষার তবস্তর্ত 
ছিল, এবং তন্মধ্যে এরূপ একটি অপূর্ব বীজ নিহিত ছিল যাহা হইতে 
অল্পকাঁল মধ্যে এই নিজৰ ভারতভ্মিতে ত্ঘহুৎ ও প্রকাণ্ড শিখসাআজজ্য 
রক্ষপ্ূপে বহিরতি হইল । ধে শিখজাতির সুখ্যাতি এধন সমস্ত পৃথি- 
বীতে প্রচারিত, সমরক্ষেতে যাহারা সিংহ অপেক্ষা! পরাক্রমশালী এবং 
জনসমাজে যাহারা! মেধ অপেক্ষা নির্দোষ, কার্ধ্াক্ষেত্রে যাহারা যৎপরো” 
শাস্তি পরিশ্রমী এবং দেবালয়ে যাহারা ভক্তিরলে আড? যাহারা ভারত- 
বাসীপ্গিগের শিরোড়ষণস্বরূপ, তাহারা শ্ীগুর নানকের শিক্ষা হইতে 
এরূপ উচ্চপ্রক্ৃতি লাভ করিয়াছে । যদি শ্রস্থ সাহেব ও অপরাপর শিখ- 
শীশ্বা এ দেশ হইতে বিলীন হইয়। যায়, এবং শিখধর্শ্দের ইতিবৃত্ত সকল 
একেবারে অগ্রিসাৎ হয়, এক। শিখজাতির জীবন ও চরিভ্র পাগ্জাবরাজ 
শ্রীবাবা মামকের অভ্রান্ত সাক্ষী হইম়! থাকিবে"। 


[ শিখ ধর্মশাস্থা ও জন্মসাক্ষী গ্রন্থ । | 

প্রথম গুরু নানক হইতে নবম ওক তেগ বাহার ও অপরাপর ভক্ত- 
দ্িগের উপদেশে সংকট “আদিগ্রন্থ” এবং শেষ গুরু, গোবিন্দ সিংহের উপ- 
দেশ ও ধর্দমবিধি সংদ্ট « দণ্ুবা বাদশাহাকা' গ্রন্থ ৮ এই ছুইখানি গ্রস্থাকে 
শিখগণ ধর্শশীস্ঞ বলিয়া গণা করে। আছি গ্রন্থে “শ্লোক” ও পশঙ্ক” চুই' 
প্রকারের উপর্দেশ আছে। সকলই পদের রচিত । শব্দগুলি রাগসংযুক্ত, 
শিখগণ সেই সমস্ত খ্বরযোগে ঈশ্বরবন্গনায় ব্যবহার করে। এতগ্থাতীত'ক্্স্য 
প্রকাশ” অর্থাৎ নানক হইতে গুরু গোবিদসিংহ পর্যযত্ত ফশ গুরুর জীবন- 
বৃস্তান্ত ও নানক প্রকাশ এবং জন্মসাক্ষী নামক গুন নানকের জীবন চরিত, 
এ অমস্তকেই তাহারা ধর্ধগ্রস্থ বলিয়া গ্রহণ করে! উপরিউক্ত সকল 
্ন্থই গুকুমুখী ভাষায় লিখিত । বর্তমান নানকপ্রকাশ পুস্তক খানি 
জঙ্গসাক্ষী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত বলিয়া তৎসন্বন্ধে চুই একটি' 
কথ! বলা আবশ্যক । কথিত আছে যে, ২৫৯২ সখবতে বৈশাখ মাসের 
পঞ্চমী তিথিতে ইহা শিধদ্দিগের দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ কর্তৃক প্রচারিত হুয় । 
নানকের বিশ্বস্ত দাস ও চিরগজী ভাই বালার প্রযুখাৎ সকল বৃত্তান্ত 
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অবণ করিয়া তিনি পৈড়ে মোখী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় শিখের হস্তস্বারা হই 
মাস ও জতর ক্ষিনে উহা লিপিবদ্ধ করেন। ইদানীস্তন অনেকপ্রকারের 
জন্মসাক্ষী গ্রন্থ প্রচারিত দেখা যায়। শ্ুল স্কুল বিষয়ে প্রায় সকল- 
গুলিরই একতা আছে, কিন্ত সামান্য সামান্য ব্ষিয়ে তাহারা পরম্পর 
হইতে স্বতন্ত্র। সকল গ্রন্থ মধ্যেই লেখকগণ যে পরে আপনাক্ষিগের মনঃ- 
কঙ্গিত অতিরিক্ত বিষয় সকল সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা অনায়াসে বুঝা 
যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ । শিখগ্রস্থের অনুবাদক 
ডাক্তর টাম্প সাহেব বলেন ফে,ন্ুবিধাাত কোলব্রক সাহেব যে একখানি জন্ম- 
সাক্ষী গ্রস্থ ইংলগুস্থ ইণ্ডিয় আপিসে গ্র্ধান করেল ভাহাঁতে অলৌকিক ঘট- 
নার উল্লেখ অপেক্ষাকৃত অল, সেইখানিই ওর অঙ্গদ কর্তৃক প্রচারিত আদি 
জন্সসাক্ষী। এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। | 
[ নান্কপ্রকাশ গ্রন্থ । ] 

বর্তমান নানকপ্রকাশ গ্রন্থ রচনা? সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আবশ্যক । কয়েক বার 
ধন্ম প্রচার উদ্দেশে পঞ্জাব প্রদেশে গমন করিয়া শিখদিগের আছি গ্রন্থের 
কয়েকটি শব্ধ শ্রবণে ও শিখজাতির প্রগাট ধন্মামুরাগের মধো গুরু নানকের 
কিঞিৎ পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি আকৃই হইতে হইয়াছিল । ১৮৭১ 
খী্টান্কে জনৈক শিখধর্্বাজকের সাহাস্যে অল্পমাত্র গুকুমূখী শিক্ষা করিয়! 
জন্মসাক্ষী গ্রন্থের কিয্বদ্রংশ পাঠ করা যায় । এরূপ দুরূহ কার্ধা যে সেই অতি 
সামান্য শিক্ষা হইতে সম্পন্ন হইবে তাহ! তখন দ্বপ্পেরও অগোচর ছিল। 
ক্রমে মঙ্গলময়ের কৃপায়, আচার্যযদেবের আলোকে গুরু নানকের প্রতি ভক্তি 
সহকারে উক্ত গ্রন্থখানি আর একটু পাঠ করিয়া “্ধন্দতত্ব” পত্রিকায় নানক 
চরিত্র প্রকাশ করিতে অত্যন্ত প্রলোভন হইল। যখন তৎ্সম্বক্ধে প্রথম প্রস্তাব 
লিধিত হয়, তখন মনে হইফ়্াছিল চারি পাচ সধ্যাক় তাহা! কোন প্রকারে 
লমান্ত করা ধাইবে, কিন্ত ধঠই অগ্রসর হওয়া] গেল, ততই বোধ হইল 
ঘেন অমূল্য রত্বধনির মধ্যে প্রবেশ করা যাইতেছে । ভখন সেই অপুর্ব বিহ- 
কটি সেক্ূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য বলিয়া প্রন্তীতি হইল, 
সেই লানকচরিজ্র পুন্তকাকারে প্রকাশ করার আবশ্যক! অনুভূত হইল । 
রর্তমান গ্রস্থ যুদ্রাঙ্কনের সময় ধন্দমতত্বে লিখিত প্রবন্ধঞুলি মূল এরস্থের 
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সহিত মিলাইয়। স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং অনেন্ড স্থলে পরিবদ্ধিত কর? 
হইয়াছে । টীকার মধ্যে গুরু নানকের বাণীগুলির উল্লেখ করা গিয়াছে? 
বিশেষ বিশেষ গ্লোক ও শব্ধ অবিকল উদ্ধত করিয়া দেওয়া হইল। এ 
সমস্ত বাণীই আদিগ্রন্থে প্রকাশিত আছে, তাহার কোন অংশে সেগুলি 
সমাবি ভাহার উল্লেখও টীকায় করা হইয়াছে । তাঙদিগের বণযোজনা 
ও ভাষ। ষে সংস্কত ভাষার নিয়মাশ্বসীরে নহে, তাহ! সহজেই বোধগম্য 
হয়। বর্তমান নানক প্রকাশ পুস্তকখানি গুকুমুখী জন্মসাক্ষী গ্রস্থকে সম্পূর্ণ 
অবিল্গ্গন করিয়া রচিত । এই উনরিংশ শতাব্দীর পাঠক্ষগণের উপযোগী করি- 
বার জন্ত ইহার মধ্যে ধত দূর সম্ভব অলৌকিক ঘটনা ও বর্তমান কালের 
অনুপযোগী বিষয় সকল পরিত্যাগ করা গিয়াছে । কেবল আধ্যাত্বিক 
নৈতিক ৪ জীবনের স্বাভাবিক ঘটনারূপ ভামির উপব দ্দিয়া বিচরণ কর! 
হইয়াছে । শিখগ্রস্থের ভাষা যেরূপ অসম্পূর্ণ ও অপ্রচলিত তাহাতে ইহার 
গভীরতত্রসপূর্ণ বিশেষ বিশেষে বাণীর প্রকৃত অর্থ যে কি তাহ! ভনেকেরই 
বোধণশমা হওয়া অত্যস্থ জবুকঠিন। প্রধান প্রধান শিখ ভাইগণ তাহাদিগের 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করেন। এসমস্ত কারণ ব্যতীত যেন্ধপ অজ 
বিদ্যা অবলম্বন করিয়া এ গ্রস্থখানি রচিত হইল, তাহাতে ইহার মধ্যে যে 
অনেক ভ্রম ও ক্রুটি থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই । বিধাতার ইচ্ছার 
ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে যদি কখন প্রবৃত্ত হওয়া যায়, ঘতদূর সম্ভব সে সমস্ত 
ক্রটি' দূর করিবার চেষ্টা করা যাইবে । এখন এই নানকপ্রকাশের প্রথম ভাগ 
প্রচারিত হইল, ভগবানের আশীর্বাদে যত শীন্্ হয় ইহার দ্বিতীয় ভাগ 
প্রচারের ইচ্ছা রহিল। শিখধন্ম্বের বিশেষ বৃত্তাস্ত ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
তম্মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার উদ্দেশ্য রহিল। ভূমিকা ব্যতীত এই নানক- 
প্রকাশ গ্রন্থ রচনায় ইতরাজী গ্রস্থকারক্ষিগের সহায়তা ক্ষিছুমাত্র সংগৃহীত হয় 
নাই। অনেকজ্ঞান ও পাণ্ডিতাসত্েও সাধারণতঃ ইংরাজী গ্রস্থকারদিগের 
উপর এদেশীয় ধর্শসন্বন্ীয় গভীর বিষয় সকল লিখিবার সময নির্ভর কর! ষে 
বিপর্দেরই কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই । ইউরোপীয়দ্দিগের চিত্ত, মনের 
গতি ও ধর্্মভাব এদেশীয়দিগের হইতে এত প্রভেক্ষ এবং সাম্প্রদায়িক হা 
সম্ীর্ণতায় তাহাদ্িগের অনেকেই এত অন্ধ যে আস্্যধর্ত্বের সুগভীর তঙ্ত 


বা 


ঈস্হ ভাহাদিগের হৃদয়ঙ্জম ও জঅহামুভূতির বিষয় হওয়া দুরে থাকুক, 
তাহারা ইঁ মকলকে বিষম ভ্রম ও কুসংস্কার বলিয়া! সর্বদা ঘ্বণা ও পরি- 
ত্যাগ করিয়া থাকেন। আছি গ্রন্থের ইংরাজী অন্থবাদক ট্রাম্প সাহেব 
প্ামাদিগের কথার দৃষ্টান্ত স্ছল। গবর্ণমেন্টের প্রায় দশ সহত্র টাক বায়ে 
অত পরিশ্রম সহকারে আদি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তিনি অবশেষে 
এই জিদ্ধাত্ত করিয়াছেন যে “গুরু নানক অথবা তাহার পরবস্ত অন্তান্ 
শিখগুরু কাহারই স্বাধীন চিন্তা ছিল না। যত প্রকার পুস্তক আছে 
জাদি গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা অসার ও ইহার তিম্ন ভিন্ন অংশ সকল পরম্প 
অসংলগ্ন । ক্রুটি সকল গোপন করিবার জন্যই উহ ওরূপ অস্পষ্ট ও দুর্ষ্বোধ্য 
ভাষায় লিখিত। পাশ্চাতা দেশের লোকদিগের পক্ষে সহিমুতা সহকারে 
ইহার একটি সমগ্র রাগপাঠ করা অসম্তব। এই কারণে মৃতবৎ শিখধন্ম শাস্ত্রের 
ভনুধাদ্দ যে অনেকে পাঠ করিবে তাহার আশা নাই।” ডাক্তার ট্রাম্প 
সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন । তাহার সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যপ়্ নিস্কল 
ও কুচিবিকুদ্ধ। ইউরোপীয় ধর্খভাব ব্যতীত আমাদিগের দেশের লগতি 
হওয়া অসম্ভব ইহা ষেরূপ নিশ্চয় কথা, এ দেশীয় ধর্শের গভীর আধ্যাত্ি- 
কতা ব্যতীত ইউরোপীয়দিগের মঙ্গল নাই, ইহাও তদ্রপ অভ্রান্ত বাক্য । 
মস্ীর্নচিন্ত ইউরোপীয়দিগের এখন মেরূপ ভাব ও অবস্থা তাহাতে সে দিন 
হইতে তাহার! যে বহুদূরে অবশ্থিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই । দয়াময় পর 
মেশ্বর উভয় প্রঙ্গেশস্থ লোকদ্িগের পরম্পরের বিশেষ বিশেষ ণ গ্রহণ কর্সিতে 
সকলকে শুত বুদ্ধি প্রদান ককুন। আজ তাহার কপাজ় নানকপ্রকাশের প্রথম 
ভাগ প্রকাশিত হইতেছে । ভাহার শ্্রীচরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করি । 
'যে কয়েক জন ধন্মবন্থুর সাহাষ্যে ইহা! প্রচারিত হইল তাহাদিগকেও নমস্কার 
করি। ইহাত্বারা কাহার কি উপকাব হইবে তাহ! ভগবানই জানেন, মে 
চিন্তা ভাহারই। সাধুচরিত্র আলোচনা ও লিপিবদ্ধ করিয়া যে জীবন 
কৃতার্থ হুইল ছজ্জন্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞত1 সহকারে তাহাকে প্রণাম করি। 
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নানক প্রকাশ। 


জন্ম ও বাল্যলীল|। 


মংব ১৫২৬ (ইংরাজী ১৪৬৮ সালে ) কার্তিক মাসের পুর্ণিম। তিথিতে 
ডেড় প্রহর রজনী থাকিতে জেলা লাহোরের অন্তর্গত ভাঁলবণ্ডী * নামক 
গ্রামে শ্রীগুরু নানকের জন্ম হয় । তাহার পিতার নাষ কালু ও মাতার নাম 
ভ্রিপতাছিল। কালু বেদী ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন, খ্রামা জমিদার, রায় 
যুলারের অশীনে পাটওয়ারির কাধ্য করিতেন। নানক জন্মিবার পূর্বে 
মছিতা + কালুর এক কন্যা হইয়াছিল, ভাহার নাম তিনি নানকী রাখিয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে, নানকের জন্ম হুইবা মাত্র স্বর্গের দেব 
দেবীগণ, ষতী সতী, খষি খুনি প্রভৃতি উত্তম পুরুষ ও নারী সকল দলে 
দলে আসিয়া! তাহাকে দর্শন ও দণ্ডবৎ্ প্রণাম করিয়াছিলেন। সকলে 
মহ! আননদর্ধধনি করিষ। বলিয়া উঠিপলাছিলেন “এই কলিযুগ ধন্য! কারণ 
জগতের উদ্ধারের জন্য আবার অবতারের জন্ম হইল।” নবকুমারের 
জন্মপত্রিকা লিখাইবার জন্য পরর্ধিন প্রতাঘে নানকের পিত1 হরিদয়াল 
নামক কুলপুরোহিতকে ডাকিলেন । পণ্ডিত মহাশয় অভ্যস্ত জ্ঞানবান্‌ ও 
জ্যোতির্বেস্ত1 বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন । তিনি যজমানের গৃহে নিয়মিত পু 
পাঠাছি সমাপন করিয়া নবকুমার ঠিক কোন মুহুর্তে কি ভাবে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং জঙ্ষির! কিরূপ শব্ষ করিয়াছিলেন সমস্ত বৃস্তাস্ত জিজ্ঞাসা 
করিলেন এবং জ্যোতিষ গণনা করিয়া বলিলেন “হে কালু, যে নবকুমার 


শা্শীদিশীশিশী শিতিতিি ৮ + পাশাপাশি 


* এই গ্রামের বর্তমান নাষ "নানকানা। ইহা লাহোর হইতে প্রায় 
পনের ক্রোশ পশ্চিমে! ইহ! এখন শিখদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। 

+ জন্মসাক্ষ্য গ্রন্থে মহিতা শব্ধ প্রায়ই নানকের পিতার নামের অগ্রে 
ব্যবহৃত হইয়াছে ইহ! সম্মাননুচক শব্দ । ইহার অর্থ পাটওয়ারী । 
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২ নানকপ্রকাশ। 


আজ তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন তিনি সাষান্য লোক হইবেন না। 
আমি অনেক বালকের জন্ম দেখিয়াছি কিন্ত একপ স্ুলক্ষণা ক্রাস্ত শিশু এক- 
টিও কখন দেখি নাই। ইহার মস্তকোপরি অপুর্ব রাজচ্ছত্র শোড। 
পাইবে । হে কালু, তুমি ধন্য, এই বালকের জন্য তামার নামও সংসারে 
চিরপ্রতিষ্ঠিত হইবে ।”? কথিত আছে, হরিদয়াল পণ্ডিত এত দূর বিস্ময়াপক্ন 
হইয়াছিলেন যে তিনি অস্তঃপুরে গিয়া নবকুমারকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং 
কোন উত্তম পুরুষ জ্ঞানে তাহাকে প্রণাম করিষাছিলেন। কানু নবকুমারের 
নামকরণ করিবার কথ] পুরোহিত মহাশয়কে বলিলে ।(তনি উত্তর করিলেন, 
ত্রয়োদশ দিবস পরে যথারীতি বালকের জন্য আমি অশীন্াদহুচক বস্ত্র * 
প্রস্তুত করিয়া দ্রিব এবং নামকরণ করিব । 

_ নির্ধারিত দিবসে হরিদয়াল পণ্ডিত আবার কালুর গৃহে উপনীত হই- 
লেন এবং শাক্সান্ুসারে পুজাদি সম্পন্ন করিয়া নবকুমারের নাম “নানক 
নিরক্কারী” রাখিলেন। কালু নাম শুনিয়। বলিষা উঠিলেন “পণ্ডিত 
মহাশয়, আপনি ষে নাম রাখিলেন তাহা হিন্দ ও মুসলমান্‌ কাহারও শাস্সে 
নাই, আপনি এ ন'ম রাখবেন না অন্য কোন নাম রাখুন |” পণ্ডিত উদ্ভর 
করিলেন “হে কালু, এই বালক হইতে তোমার কুল উদ্দার হইবে । যুগে 
যুগে রামচন্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পৃথিবীতে যেরুপ ন্ম গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, আজ তোমার গৃহে তদ্রপ এক নুতন অবতারের উদয় হইল। হিন্দ 
ও মুসলমান উভয়েই ইহাকে মানিবে। ইনি একমাত্র নিরাকার পরমেশর 
ব্যতীত অন্য কাহাকে মানিবেন না, ইনি সংসারের মধ্যে কেবল তাহারই 
নাম জপ করিবেন ও আর আর সকলকে জপাইবেন, তদ্বারা মনুষ্যকূল 
উদ্ধার হইবে ।” নানকের পিত| এই কথা শুনিয়া নিস্ত্ধ হইয়া রহিলেন। 

নানকের জন্মের জনা সমস্ত বেদী ক্ষত্রিয়দিগের পরিবার খধ্যে মহা! 
আনন্দ উৎ্মব হইতে লাগিল। অন্নহীনদিগকে অন্ন, বন্ত্রহীনদ্বিগকে 
বস্ত্র এবং অনাথ অনাধিনীদ্িগকে অর্থ মুক্তহস্তে বিছরিত হইতে 
লাগিল। দেশাচার অনুসারে আত্ীয়কুটুম্বমহিলা সকল এবং প্রতি- 


আপা পপ ও পাপী ৭ উকিসপািপিশাসিপপিলাপানাশিপাশ্পাশিপপাপাপী িপশিীশিাশিপাপিপিতািিসিতিত পপাপাসপীপ পলাশ শিিিপীপিশীপাপাপিশি? তপতি শািশাপাস্পীপপী শশা পাশীাশিশিশী 


* পাঞ্জাবে এই বন্ত্রকে “চোলা” কহে। কুলপুরোহিত কর্তৃক ইহা নব- 
কুমারদ্বিগকে প্রদত্ত হইলে মঙ্গল হয় এইরূপ বিশ্বাস ইত আছে। 





জন্ম ও বল্যলীলা। ৩ 


কাসিনীগণ একত্র হইয়া কালুর "অস্তঃপুরে আসিয়া “সহিলা” নামক মঙ্গল 
গীত গান করিতে আরস্ত করিলেন, চারিদিক হইতে স্বগণ ও বন্ধু সকল 
নবকুমার দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন, কালুর গৃহে নিরস্তর আন- 
ন্দোৎসব হইতে লাগিল। যত দ্বিন যাইতে লাগিল শশিকলার ন্যায় অল্পে 
অল্পে নীনকের শরীর, কপ ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে তিনি 
সৌম্যমূর্তি পারণ করিলেন । যে ব্যক্তি একবার তাহাকে দেখিতেন তিনি 
আর ভূলিতে পারিতেন না । কথিত আছে, যখন নানকের বয়স প্রায় এক 
বংসর হইয়াছিল, মাতা ত্রিপতা ও মৃহিতা কালু দৈববাণীযোগে পুজের 
অলৌকিক জীবন অবগত হইমাভিলেন, তদবধি তাহারা উভয়েই নানকের 
প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন । 

নানক মাতৃগর্ড হইতেই যে যোগী বৈরাগী হষঈয়া জন্ম গ্রহণ, করি" 
যাছিলেন তাহার লক্ষণ প্রথম হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার 
বাল্যক্লীড়া সকল অন্যান্য বালকদিগের ক্রীড়ার সৃশ ছিল না। তাহার 
প্রকৃতি ও ভাব ভঙ্গি সকল সব্দ্দাই গম্ভীর থাকিত, যোগী তপন্দীক্ষিগের 
অনুকরণ করিয়া তাহাদ্দিগের ন্যাষ যোগাসনে বস তাগার ক্রীড়া ছিল এবং 
অন্ন্যাসীদ্দিগের মত বেশ ভূষা! করিয়া তিনি সকলকে আমোদিত করিতেন । 
হিন্দ মুসলমান সকলেই তাহার ভাব দেখিয়া বলিত “এবালক সামান্য 
লোক নহে, এ দেবপ্রসাদ লাভ করিয়া ভাগ্যবান্‌ হইয়াছে ।” কথিত আছে, 
নানকের বয়স চারি বদর হইলে তাহার মনে সাধুতক্ষির লক্ষণ দকল 
প্রকাশ পাইয়াছিল। এই বয়মে তিনি পথ দিয়া সন্ন্যাসী বৈরাগী ও ফকীর 
সকল চলিয়া ষাইতেছেন দেখিলেই অত্যত্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত তাহা- 
দিগকে গৃহে ডাকিয়া আনিতেন এবং সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতে পাই- 
তেন তত্বার! তাহাদিগের সেবা! ও অর্চন। করিতেন । 

নানকের বয়স পাঁচ বৎসর হইলে শুভ দিন ও &ত মহ দেখাই! 
াহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গোপাল পাঁধার * নিকট লইয়া 





এ সা 


* বছদেলে যাহাদিগকে গুরু মহাশয় বলে পাঞ্জাবে তাহাদিগকে 
“পীধা” বশে। এ ছুই শ্রেনীরই' শিক্ষা প্রণালী, রীতি নীতি ও বিদ্যা 
বুদ্ধি প্রায় একই প্রকার। 


৪ নাঁনকগুকাশ। 


গেলেন। দেশাচার অস্ুসারে কালু শকরীপরিপূর্ণ একখানি পাত্র ও তছু- 
পরি নগদ পাচ টাকা দক্ষিণাখ্বরূপ রাখিয়া পাত্রটি পুত্রের হত্তে দিয়া 
গুকর নিকট উপনীত হইলেন এবং দক্ষিণ্নসহ শক্করা পাত্রট্ি তাহাকে 
সমর্পণ করিলেন । যখারীতি পুজাদি অস্তে নানকের হান্জে খড়ী প্রদত্ত হইল । 
কথিত আছে, নানক পাঠশাল! হইতেই এমনি অলৌকিক জ্ঞানের 
পরিচয় দ্বিয়াঞ্থিলেন ষে, তাহাতে তাহার গুরু মহাশয় ও অন্যান্য 
সকলেই চমতকত হইফাছিলেন। এই পাঠশালায় স্তিনি ভল্প দ্বিন মাত্র 
লেখা পড়া শিক্ষা করেন, পরে বৈদ্যনাথ পণ্ডিত নামক জনৈক গুরুর 
নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরিত হুন। বোধ হয় এইটি সংস্কৃত 
শিক্ষার স্থান হইবে। নানক এই স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম 
করেন। আজ কাল এদেশে ইংরাভী ভাষার যেরূপ সমাদর, সে সমজ়ে 
পারস্য ও উদ্দ, ভাষার ততোধিক প্রাছূর্ভাব ছিল। এ ভাবায় অপরিচিত 
ছিলেন এরূপ ভদ্র লোক তখন প্রায় দৃষ্ট হইত না। মানসন্ত্রম 
ও অর্থোপাজ্ছনের একষাত্র দ্বার এই ভাষ! ছিল। নানকের পিতা ভালবওী 
গ্রামের ভূঙ্বামী রায় বুলারের কর্মচারী ও বিশেষ অনুগত ছিলেন৷ সুন্দর 
প্রকৃতির জন্য নানক তাহার বিশেষ ক্ষেহ ও অন্রাগ আকর্ষণ করিয়াছি- 
লেন। এই ভূশ্বামীর অনুরোধে কালু নানককে কুতবুদ্দিন নামক মুল্লার 
নিকট পারস্য ভাষ! শিক্ষা করিতে প্রেরণ করেন। নানক অসাধারণ বুদ্ধি ও 
অপূর্ব্ব সৌম্যস্থভাব প্রযুক্ত পণ্ডিত ও মুল্প। উভয়েরই চিত্ত বিশেষরূপে 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। জঅন্মসাক্ষ্য গ্রন্থে এই সময়ে নানফের দৈব শক্তির 
বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। কথিত আছে, তিনি এই ছুই ভাষার 
বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণের এক একটি তত্বজ্ঞানগর্ভ শ্লোক রচনা করিষ্কা 
শিক্ষকদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন । সে সমস্ত শ্লোকের বিশেষ উল্লেখ 
বর্তমান গ্রন্থে অসস্ধুর ও নিশ্ররয়োজন। কেবল তাহাদ্বিগের মধ্য হইতে 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে প্রসিদ্ধ ফ্লোকটী * টাকা মধ্যে উদ্ধত করা! গেল তাহার 














পাপা 


_ * জাল মোহ ঘলি মসি করি মত কাগদ্ধি করি সার। ভাও কলম করি 
চিতু লিখারী গুরপুচু লিখু বিচার! লিখুনামু সলাহ লিখি লিখি অস্ত 
নপারাবার । রহাও। বাবা এহ লেখা লিখিযান। জিথৈ লেখ মাশীযে ভিথে 


জশ্ম ও বাল্যলীলা । ৫ 


অর্থ, *জ্ঞানরূপ অগ্ি দ্বারা মোহ*জালাইযা তাহার ভল্ম ঘর্ষণ পূর্বক তদ্বার! 
মস প্রন্তত কর ও মতিকে সার কাগচ কর। ভক্তিকে ফলম কর ও তোমার 
চিত্ত লিখক হউক। সদ্গ,কু স্বয়ং ঈশ্বরকে জিজ্ঞাস করিয়া বিচার পুর্ন্থক 
লিখিতে থাক। হরি নায় ও তাহার যর কথা লেখ। এরূপ লেখার অস্ত 
নাই । এমন কথা লিখিতে শিখ,ধর্রীজ যাহা দেখিতে চাহিলে তাহার দ্বারে 
তাহা প্রবেশাধিকারস্চক হইবে । ইহাতে সদা সুধ, উত্সাহ ও স্বর্স্থ 
দরবারে স্হত্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । যাহার মনে হরির সত্য নাম অবস্থিতি 
করে, শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া বৈকুষ্ঠে তীাহারই মস্তকে তিলক প্রদত্ত 
হুইবে। যদ্দি পুণা কাধ্য থাকে তাহা হইলেই এই সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে, অন্যথা সকলি বায়ুর ন্যায় অসার। এসংসারে কেহ জন্ম গ্রহণ 
করিতেছে, কেহ এখান হইতে মরিয়া যাইতেছে, কেহ বা বড় নাম রাখিয়। 
যাইতেছে, কেহ বা উপজীবিকা ভিক্ষা করিতেছে, কেহ ষা রাজা 
হইয়া বড় রাজদ্দৰবার করিছেছে, কিন্তু শেষ দিনে সকলকেই জানা যাইবে। 
হরিনাম ব্যতীত কিছুতেই কিছু ভয়না। হে ধশ্মরাজ, তোমার ভদ্ষে 
অত্যস্ত ভীত হইয়া! আমার দেহ দুর্বল হইয়াছে। যাহীর লাম রাজা 
সআ্াট্‌ঃ তোমার নিকট সেও ভস্মের মত অসার বলিয়া চৃষ্ট হয়। নানক 
কহে যত অপবিত্র প্রেম সকলি বিনষ্ট তভইবে।” কথিত আছে নানকের 
শিক্ষকগণ তাহার কথ! শুনিয়া তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 

শিখ ভাই অর্থাৎ ধন্মশান্ত্রজ্জের! নানকের বাল্য ক্রীড়ার মধ্যে নিয়লিখি্ 
ঘটনাটীর সর্বদা উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্ত যে জন্মসাক্ষ্য পুস্তক ধানি 
উপলক্ষ করিয়া এই গ্রস্থ লেখা হইল তাহাতে তাহার কোন কথা দৃষ্ট হইল 
না। বিষয়টি অত্যত্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া এস্থলে ভাহার উল্লেখ করা গেল। 


হোই সচা নীশান । যিথে মিলহি বড়াইয়া সদ খুসী সদ্‌চাও। তিন 
মুখ টিকে নেকলহি যিন্‌ ঘন সচা না । করম মিলে! পাইয়ে নহি গলী 
বাও ছুয়াও। ইকৃু আবি ইকৃ ধাহি উঠি একি রথীয়াহি নাও সলার। 
ইক উপায় মর্ষতে ইক না বডে দ্রবার। আগে গইক্স! জমীয়াহি বিন 
নবহি ধেঁফার। ভৈ তেরে ডর আগলা খপি খপিছিজে দ্বেহ। নাব 
জিন! হুলতান্‌ খান্‌ হোক ভিঠে খেহ। নানক উঠী চপিয়। সভি কুড়ে 
তুটে নেহ। শ্রারাগ মহুয়া ১। 
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কথিত আছে, এক বার নানক বিপাশা লগতে প্লান করিতে গিয়াছিলেন, 
নিকটে কয়েক জন ব্রাহ্মণ তর্পণ করিতেছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া 
নানক ক্রমাগত হাত দ্দিয় তীরন্থ মৃত্তিকায় জল ম্নেচন করিতে আরজ 
করিলেন। ব্রাহ্মণের তদ্দর্শনে বলিয়া উঠিলেন “হে বালক তুমি জল 
লইয়া কি করিতেছ?” ততুত্তরে নানক ব্রাঙ্গণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আপনারা জল লইয়া কি.করিতেছ্েন ৭” ব্র'ক্ষণদিগের মধ্যে একক্ন বলি- 
লেন “আমাদিগের পরলোকগত পূর্র্বপুরুষদিগকে জল দান করিতেছি টা 
নানক উত্তর করিলেন “ভালবগীীতে আমর একটি শাকের ক্ষেত্র আছে, 
আঁমি তাহাতে জল সেচন করিতেছি ।” ব্রাঙ্গণ বলিলেন “তুমি এত 
নির্ধেধ কেন?” তোমার শাকের ক্ষেত্র তালবণ্তীতে রহিল, এখানে তুমি 
জলদ্বিলেকি এ জল্বারা তাহা সিঞ্চিত হইবে?” নানক উত্তর করিলেন, 
“অধিকতর নির্বোধ কে, আমি না তুমি ? অ:মার এ জল এই কয়েন্চ ক্রোশ 
অন্তর ভাঁলবণ্তী গ্রামে পৌছিবে না তুমি বলিতেছ, কিন্ত তোমার এ অর্পিত 
জল কেমন করিয়া পরলোকে তোমার পূর্বপুরুষদিগের নিকট পৌছিবে 
তুমি বিশ্বাস কর ₹” ব্রাহ্মণ এই কথ শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। 


উপনয়ন। 


নানকের বয়্ঃক্রম নয় বৎসর হইলে কত্রিয়দিগের প্রথানুসারে ভাহার 
উপনয়নের দিন স্থির হইল। তাহার পিতা কালু কুলপুরোহিত হরিদয়াল 
পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় শুভ দিন ও শুভ মুহুর্ত স্থির 
করিয়া মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের জন্য শাস্ত্ানুযায়ী আয়োজন করিতে আদেশ 
করিলেন। যথাসময় ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় জ্ঞাতি কুটুম্ঘ সকলকে নিমন্ত্রণ করা 
হইল এবং প্রয়োজনীক্প বন্ত সকল নির্দেশ মত সংগ্রহ করা হহল। 
ক্রমে নির্দিষ্ট সম্বে চারিদিক হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিয়া কালুর 
গৃহে উপস্থিত হইজেন। নিয়মিত পুজানুষ্টানাদ্ি সমাপন হইল্েনানককে 
স্লানাভিতিক্ত ও উজ্জ্বল বসনে সজ্জিত কৰিষ্বা ষন্তস্থলে উপনীত করা হইল। 
একে অন্থুপম বাহু লাবণ্যে তাহার স্ুকোমল শরীর চত্রের ন্যায় শোভ! 


উপনয়ন। ৭ 
পাইতেছিল, তাহাতে অন্তরের নির্দোধিত! ও ধন্দান্ুরাগের জ্যোতি মুখ- 
মণ্ডল দিয়া এমনি প্রতিভাত হইতে লাগিল যে তাহার অপরূপ রূপের 
শোভা বন্দর্ণনে দর্শকগণ সকলেই বিমোহিত হইয়া গেল। যথারীতি 
কুলাচার ও ধশ্মনীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদ্ধান পূর্বক হরিদয়াল পণ্ডিত 
যক্ঞোপবীত প্রস্তত করিয়া! নানকের গলদেশে অর্পণ করিতে গেলেন। 
অকম্মাৎ নানক তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, তদ্র্শনে চারিদিকে 
মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল! নানকের পিত! অদিক ধনবান্‌ ব্যক্তি 
ছিলেন না, কোন প্রকারে এত ব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম সহক্কারে 
একমাত্র পুত্রের উপন্য়নের জন্য যথাসাধ্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন, 
তিনি দেখিলেন সে সমস্তই পণ্ড হইবার উপক্রম হফ$ল। তাহার বড় 
ইচ্ছ! ছিল যে এই শুভ ঘটল! উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগকে আহার, 
হঃখীদিগকে দানাদি ও আত্মীয় কুটুশ্থদিগকে লইয়া! আমোদ প্রমোদ করিয়। 
বহুদ্দিনের মনে সাধ মিটাইক়া লইবেন, কিন্তু তাহা হওয়া দূরে থাকুক, 
তিনি বুঝিতে পা।রলেন বিধাতা তাহার প্রতি অত্যস্ত বিরূপ । তাহার পুজের 
একপ বেবি! ছাড়া ব্যবহাগে বিষম বিপদ্দ উপশ্থিত এবং ভিনি যে কধল 
ধনহানি মানহানি এবহ অত্যন্ত লজ্জাভার বহন করিলেই অব্যাহতি পাইবেন 
তাহ! নহে, তাহার জাতি ও ধন্মচ্যুতির সম্ভাবনা; তাহার নিষ্কলঙ্ক কুল 
ম্যাদ্া পষ্যত্ত এককালে কলঙ্কসাগরে ডুবিবার উপক্রম হইল। নানকের 
পিতা রাগ দুঃখ লঙ্জা ও অপমানে হতগ্ঞান্প্রায় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ঘুঢ়- 
সঙ্কর লানকের মন কিছুতেই ভাত বা আন্দোলিত হইবার নহে। পুরোহিত 
মহাশয় নানককে উপদেশ দ্বারা অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি আঅনেক- 
ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “হে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি থে 
উপবীত প্রদ্দান করিতে আসিতেছেন তাহা গ্রহণ করিলে কি ধর্শলাভ ও 
উন্নতি.হয় এবং অগ্রাহ্য করিলে কি ক্ষতি ও অধোগছি হয়?” পুরো- 
হিত উত্তর করিলেন “এই উপবীত গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের 
দেহ পৰিত্র হয় না এবং ক্রাহাদিগের হস্তের জল কেহ প্পর্শ কনে লা! 
বেছবিধিপূঙ্গক ইহা পরিধান করিলে ধর্খকর্মে অধিকার জঙ্মে।? 
নানক এই কথা শুদিব। বলিলেন “হে পঞ্ডিত মহাশর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের। 
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এই উপবীত ধারণ করে অথচ কুক্ষার্ধ্য হইতে বিরত হয় মা। তাহার! 
অর্থের জন্য হিংসা করে এবং অধর, পরহিংসায় রত থাকে ও জীবনের 
শেষ দিন পর্য্যন্ত দুক্ষপ্্র করে। ইহাতে তাহারা! আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইল 
কি প্রকারে ? তাহার! চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, অস্তে তাহাদিগের ধর্রাজের মহা- 
শাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে । এই সমস্ত ব্যক্তির উপবীত ধারণে 
ফল কি? উপবীত কি ভাহাদ্দিগকে নরকঘন্ত্রণ। হইতে রক্ষা করিতে 
পারিবে £৮ শুরু নানকের কথা শুনিয়া সভাশ্থ সকল লোকেই স্তস্তিত 
ও নিস্তব্ধ হইয়া! গেল। হরিদয়াল পণ্ডিত তাহার কোন মদৃত্তর ছ্িতে না 
পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নানক ভবে সে উপবীত কিরূপ যাহা পরিধান 
করিলে জীবণণ ধশ্খপথে অবস্থিতি করিতে পারে ?” ইহার উত্তরে নানক 
যে শ্লোক * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্ণ এই "দয়ারূপ কার্পাস, সস্তোষরূপ 
হৃত্র, ইন্দছ্রিযদমনরূপ গ্রস্থি ও সতারূপ দ্ণ্ডী যে উপবীতের তাহাই 
জীবের যথার্থ উপবীত। হে পণ্ডিত, যদি এইরূপ উপবীত থাকে তবে 
তাহা পরিধান কর। ইহ] ছিন্ন বা মলিন হয় না এবং অগ্রিদ্ধারা দগ্ধ হয় শা। 
ধন্য, হে নানক, সেই মনুষ্য, যে এই রূপ উপবীভ ধারণ করিয়া পংসারে 
বিচরণ করে।” 

নানক উক্ত শ্লোক উচ্জারণ করিয়া কহিলেন “হে পণ্ডিত মহাশয়, ষি 
আপনার নিকট উল্তব্ধপ উবপীত থাকে তবে তাহ আমাকে প্রদান করুন ও 
আপনিও তাহা গ্রহণ করুন, নতুবা অসার কার্পাসনির্িত উপবীত্তে আমার 
কোন প্রয়োজন নাই ।"” এই কথা! শুনিষ! ভট্টাচার্য মহাশয় উত্তর করিলেন 
“হে নানক, সে কথা সত্য বটে,কিন্তু তুমি জান এই উপবীত আধুনিক নহে, 
ইহা আম! কর্তৃক প্রতিষ্তিতও নহে, এই পবিত্র প্রথা যে কভ দিন হইতে 
চলিয়া আসিতেছে তাহার শ্থিরতা নাই। জনকার্দি পষিগণ এই উপনীত 
ধারণ করিয়াছিলেন, তুমি এখন ইহা কি প্রকারে অগ্রাহ্য করিবে ?* নানক 
উত্তর করিলেন; "ইহা বহুকাল প্রচলিত হইলেও এই উপবীত যে 


* দয় কাঁপাহ সস্তোথ সত্‌ জত, গণ্ডি সত্‌ বট ইহ জিনিউ 
জীউকা। হাইত পাণ্ডে ঘত | ন! ইহ তুটে না মল লাগে না ইহ জলে 
নাযাই। ধন্য দ মন্তুধ নানক যে। গল চলে পাই। শ্রোক মহল্প। ১। 


শে। এবং মহিষ চারণ । ৯. 


এইখানেই পড়িয়া থাকিবে ইহা তো আর আমার সঙ্গে যাইষে না। আর 
'াপনি উপবীতধারীদিগের হৃত্তের জল ও অন্নশুদ্ধির বিষয় যে উত্লেখ 
করিলেন তাহারই বা অর্থ কি? আপনি নিশ্চয় জানিবেন, মন্ুষ্যেরা আপ- 
নায়াই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া রক্ধন করে, জাপনারাই উপবীতিধারী 
ত্রাক্ষণষিপকে গুরু বলিয়া স্বীকার করে গ আপনারাই সেই জাক্ষণদিগের 
হস্তনির্মিত উপবীত গলদেশে ধারণ করে। যাহা মনুষ্যকৃত তাহা ক্ষণভগুর, 
তাহা কখন মানুষের চিরসঙ্গী হইতে পারে লা। হতরাৎ মৃত্যুর দিবস ব্রাক্ষ- 
পের ধজ্ঞেপবীত শ্বাশানে অগ্গিতে পুড়িষ়া তস্ম হইয়া যায়, পরকালে 
তাহা তাহার সহিত গিয়া ধর্থরাজের স্বারে তাহাকে নিক্ষতি প্রদ্দান করিতে 
পারে না1 সভাস্থ সকল লোকেই নানকের কথা শুনিয়া ও অলৌকিক ভাব 
দেখিয়া বিশ্প্লাপর হইয়া গেলেন। কখিত আছে, তাহারা সকলেই পরান 
হইয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লগিলেন “সে পরমেশ্বর, 
তুমিই ধন্য, এ বালক ঠোমারই কৃপায় এরূপ আশ্চশায কথা সকল 
কহিতেছে 1” কোন কোন জন্মসাক্ষী গ্রন্থে লেখা আছে যে অবশেষে 
নানক উপবীত গ্রহণ করিয়া দবেশাচার রক্ষা! করিয়াছিলেন। 
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বয়োরুঙ্ছির সঙ্গে সঙ্গে অলবযস্ক নানকের মনে ঈর্বরামুরাপ উদ 
হইতে লাগিল । তিনি মনে মনে উদাসীনের ব্রত গ্রহণ করিলেন । উদ্দাদীন 
সন্ন্যাসী আমিয়াছেন শুনিতে পাইলেই তিনি সকল কার্য ছাড়িয়া তাহা, 
ছেগের সহবাসে থাকিতেন। তাহার "আর গৃহে থাকিতে ভাল লাগিত 
না, ক্রষে প্রেমোন্বস্ততার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল । তিনি 
সর্বদাই নেত্রমুগল মুকিত করিয়া আপন ভাবেই নিমপ্স থাকিত্তেস, তাহার 
মন বহির্জপৎ হইতে বিদাত লইয়া 'অভ্তজর্গতে অধিবাস করিত, সংসার 
যে সম্পূর্ণ অসার তাহা ভাহার নিকট জত্য সত্যই প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। তিনি কাহারও সহিত কোন কথা! কহিতেন ন1। জর্দা! চুপ 
করিয়া আপনার ভিতর আপনি অবশ্থিতি করিতেন, তাহার ভাব দেখিয়া 

৮ 
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সকলে বলিতে লাগিল, " কাঁলুর পুর্তকে কোন উপদেবতা! আফিয়া আশ্রস্ক 
করিয়াছে।” পুত্রের অবস্থা দেখিয়! তাহার পিতা সর্বদাই খত্যত্ত চিত্ত, 
ও দুঃখে আকুল থাকিতেন। এক দিন তিনি পুত্রকে কোলে করিয়া অত্যন্ত 
কাদিতে লাগিলেন এবং বার বার তাহার শিরশ্চ,স্বন করিয়া বলিলেন, 
প্বৎস, ভুমি আমার একমাত্র পুত্র ও জীবনের আশাম্বরূপ। তুমি উন্মত্ত ও 
উপ্ধাসীনদ্দিগের মত আছ বলিয়া আমার দুঃখের সীমা লাই, আমি 
লজ্জার আর মুখ দেখাইতে পারিনা । লোকে বলিতেছে এ হতভাগার 
একমাত্র পুত্র নানক, মেও আবার পাগল হইয়াছে । ঈখরপ্রসাদে আমার 
যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তুমি সে সমস্ত লইয়া বিষয় কার্ধ্য করিয়া মানুষের 
মত 'হও। আমার এত্ত গক ও মহিষ রহিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া প্রাস্তয়ে 
চরাইতে যাও, বেতনভোগী দাঁষদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে কার্ধ্য 
চলে না, ক্ষেত্রে এখন এভ নবীন ভূণ হইয়াছে, তাহারা পশুফিগকে লইফ 
সে দিকে যাঁয় না, ক্রমেই ছুগ্ধ অত্যন্ত কমিয়া যাইতেছে ও পণ্ড 
সকল হূর্বাল ও অকর্ম্মণ্য প্রা হইয়া আসিতেছে । সংসারের উপকার হয়, 
ক্ুমি এরূপ কোন কার্যে হস্তক্ষেপ কর।* 

নানক পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য একবার পিভার গো ও মহিষ সকল 
লইয়া প্রান্তরে চরাইতে আরস্ত করিয়াছিলেন। ভিনি প্রান্তঃকালে তাহা- 
দ্বিগকে লইয়া যাইতেন এবং সন্ধ্যার সময় তাহাদিগের সহিত গৃহে প্রত্যা- 
গমন করিতেন । নানকের পিতা পুত্রের ভাৰাস্তর দেখিয়া আশা ও আনন্দে 
অত্যস্ত প্রশুল্প হইলেন। নানক সংসারের কার্ধ্য করিতেন বটে, কিন্ত 
ভিনি সংসারের অভীত স্থানে বাস করিতেন । তাহার মলে ঈশ্বরাশ্থরাগের 
নবীন তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তিনি সামান্য রাখালদ্বিণের মত কার্ধা করিয়া 
দিন কাটাইতে পথরিতেন না। তিনি প্রান্তরে পশুদ্কিগকে ছাড়িয়া দিয়া 
আপনি এক বৃক্ষতঙে বসিয়া! একাকী ঈশ্বরসহবাজের সুমি রসান্াদন 
করিতেন, ফংযারের ষহিত তাহার কোন সম্থন্ধ খাকিত না, গো মহিযাক্ছি 
যে কোথায় যাইত কি করিত তাহার অনুসন্ধান কিছুমাত্র রাঙিতেন না। 
এক দ্বিন তিনি ব্রহ্ষধ্যানে গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া! প্রিয়তমের পাদ্ব- 
পন্বের শোভা সর্শনে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় তাহার গন্ধ এবং মহিষ 
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এক কৃষকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সমস্য শস্য নির্মল করিয়া খাইয়াছে, 
নানক তাহার কিছুই জানিতেন নাঁ। সন্ধ্যার সময় কৃষক আসিয়া! 
অত্যন্ত চীৎকার পূর্বক গালাগালী দেওয়ায় সাহার ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছিল । 
কৃষক: তাহাকে গৃহে যাইতে দি ন1। ভূম্যধিকারী' রায়: বুলারের নিকট 
অভিযোগ, করিয়া তাহার ভবনে লইয়! গেল । রায় ধুলার নানকের পিতাকে 
ডাকাইয়া কযকের ক্ষতিপূরণ করিয়া! দিবার জন্য আদেশ করিলেন, অন্যথা 
নবাবের বিচারালয়ে প্রেরণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিলেন। মহাগোলঘেোগ 
উপস্থিত হইল। কথিত আছে; এই সয় একচী অলৌকিক, ক্রিয়ায় ক্কষ- 
কের. সকল ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছিল । 

জন্মসাক্ষী গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, এক দিন গুরু নানক প্রাসতরে 
গরু-ও মহিষ সকল চরাইতেছিলেন | আকাশ হইতে হৃর্যোর প্রচণ্ড কিরণ 
ঘেন চারিদিকে অগ্নিরুষ্টি করিতেছিল। গোচারথ করিতে করিতে তিনি 
€ধ একটি হন্দর উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বক্ষ 
সকল আপনাপন শাখা ও পত্র দ্বার চারিদিকে শীতশত্তা1 ও শাস্তি 
বিস্তার করিতেছিল। হ্মন্দ বাযুহিল্লোল ও তাহার সহিত লিকটস্ 
বনকুক্থমের হুমধুর গন্ধ আসিয়া সেই শ্থানটিফে পরিশ্রাস্ত ও 
আতপতাপিত পথিকের পক্ষে নিতান্ত শ্রথপ্রদদ ও মনোহর করিয়া 
তুলিয়াছিল। অক্পবয়স্ক নানক পরিশ্রমে ক্লান্ত, ভয়ানক পৌছে অবসন্্ 
হইয়া সেই স্থানেই শয়ল করিয়াছিলেন এবং অনতিবিলম্বেই গভীর নিগ্রার 
কধীন হই! পড়িদ্াছিলেন। এই অবস্থায় তাহার সমস্ত শরীর বৃক্ষচ্ছায়ায় 
আচ্ছাদ্ত ছিল, কিন্ত উপরিস্থ বৃক্ষপ্পবের মধ্য হইতে সৃমর্যকিরণ তাহার 
মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছিল। একটি কালসর্প বন হইতে আসিয়া 
তাহার মুখোপরি ফণাবিস্তার পূর্বক রৌদ্র নিবারণ করিতেছিল। তৃম়্য- 
ধিকাবী রায়বুলার এই সময মৃগত্াপস বহির্গত হইয়া এই অপুর্ব ব্যাপার 
দেখিয়া! বিশ্বয়াপনন হইয়্াছিলেন । তিনি কিছু না বলিয় গৃহে প্রচ্ঠা- 
গমন করিলেন এবৎ নানকের পিত। কাপুকে ডাকাইয়া সমস্ত রত্তাস্ত 
অবগত কিয়া বলিলেন, “দেখ কালু তোমার ঘরে সামান্য পুত জগ্ম 
গ্রহণ করেন নাই। তোমার স্কভাব অত্যন্ত কঠোর ও কজ্োধাক্ষিত, 
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তুমি সাবধান হও। যখোচিত যত সহকারে নানককে লালন পালন 
করিও, তাহাকে কখন কোন দুর্বাক্য বলিও না, অতাস্ত যন ও অদ্ধ! 
করিও ।” এই দ্দিন হইতে রায় বুলার নানকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ 
এবং তাহার পিতা ও তাহার সমস্ত পরিবারের প্রতি নিতাস্ত অনবরত 
হইলেন। 





নবীন ঈশ্বরানুরাগ ॥ 


ক্রমেই নানকের মলে হরিপ্রেমভরঙ্গ এমন বেগে উঠিতে লাগিল 
যে তিনি সংসারে অকর্মণা হইয়া পড়িলেন। তিনি মানুষের সহিত কথা! 
বার্তী একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। আহার নিদ্রা এককালে পরিত্যাগ 
করিলেন, অর্বদা একখানি বস্তে আবৃত হইয়া দিবানিশি শয়ন করিয়া 
খাকিতেন, তাঁহার মন সংসার হইতে একেবারে বিদায় লইয়া তাহার 
প্রিয়তমের পদতলে বাপ করিত এবং তাহারই প্রেম ও লীলা অন্দর্শলে 
মহাভাবস।গরে মগ্ধ খাকিত। সৎংসারাসক্ত অভ্জান প্রতিবামীরা তাহার 
ভাব কি বুঝিবে? সকলেই অত্যন্ত ছুঃখের সহিত বলিত হতভাগা কাল,র 
পৃত্র বায়রোগে আক্রান্ত হইয়াছে । মহিতা কাল, ও মাতা ত্রিপতা সর্বদাই 
পুত্ের দুঃখে ক্রন্দন করিতেন। কথিত আছে, শীনককে এক দ্দিন তাহার' 
পিতা সকক্কণ বচনে কাদ্দিতে কাঁদিতে বিষয় কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে অত্যন্ত 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, “বৎস, তোমার জন্য 
সমস্ত বেদী বংশের কিরূপ দুর্দশ! হইয়াছে তাহ। কি তুমি দেখিতেছ না? 
কাহারও মনে সুখ লাই, তোমার পিতা মাতা তোমার জন্য কাদিঘা কাদিয়া 
অন্ধপ্রীষ্ব হইয়াছেন, তুমি আমার প্রাণের, একমাত্র পুত্র, অকর্ধ্রণ্য পুরুষ্ধের 
জীবনধারণ বৃথা, তাঁছাদিগের কোথাও সমাদর নাই । তোমার জন্য এ সমস্ত 
ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, বেতনভোগী লোকদ্িগের দ্বারা তাহার কাধ্য চলে 
না। সকলেই জানে যে, যে ক্ষেত্রের স্বামী আছে তাহারই ফসল 
হয়। তুমি গাত্রোথান করিয়া বলঙ্দ ও কৃষাণ লইয়া যাও, কর্ষণ করিয়া 
উহাতে বীজ বপন কর. প্রচুর লাভ হইবে ।” নানক এই কথা শুনিয্বাও 


নবীন ঈশ্বর মুরাগ । ১৩ 


নিলেন না, অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া আপন ভাবে মগ্গ রহিংলিন, কিষত কালু 
বার বার উত্তেজনা করায় অবশেষে তিনি উত্তর করিলেন «ছে পিত। মহা" 
শষ, এখন আজি এক খানি নৃতন ক্ষেত্র পাইয়াছি, ভাছার কর্ষণকার্ধ্য উত্তম- 
রূপে আরম্ব হইয়াছে এবং নৃতন নূতন ক্সস্কুর সকল বাহির হইতেছে, এখন 
আমাকে সর্বদা সতর্ক ও ধত্ববান্‌ থাকিতে হইতেছে। এ সময়ে জামার 
অন্যের ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিবার সময়ও নাই, ভাহ!র ভারও লইতে পারি 
না।” লানকের পিত। এই কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিঘ্বা ইহাকে প্রলাপ 
বাক্য মনে করিয়া আরও চিস্তা দুংখ ও কাতরতা লহ কহিয়া উঠিলেন, 
«হে পুত, নির্ধোধের ন্যায় কথ। সকল পরিত্যাগ কর। তোমার আবার 
নূতন ক্ষেত্র কোথায়? আমার এত ক্ষেত্র রহিয়াছে, এখন পরিশ্রম সহকারে 
কর্ষণ কর. অনতি বিলম্ষেই প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিতে পারিত।1” তখন 
নানক প্রত্যুত্তরে যে শঙাটি * বলিলেন তাহার অর্থ এই, "হে পিতা মহা- 
শয়, আমার যন সাধুসঙ্গ সহকারে কৃষক হইয়াছে, জীবনই এই নূতন ক্ষেত্র, 
দিবানিশি সংকর্খ্রূপ হাল ইহার কর্ষণ করিতেছে, অনুরাগ জলজে- 
চন করিতেছে ও পরমেশ্ররের নাষ তাহাতে বীজন্বকূপ হইষাছে। সম্ভোধ 
মৈ হইয়া ক্ষেত্রের উচ্চ নীচতা বিনাশ করিয়া তাহাকে সমভূষি করিতেছে। 
গরীবের ন্যায় বেশ করাইয়াছে। এবং ভক্তি তথায় সমস্ত কৃষিকারধ্য জমাট 
করিয়া তুলিত্তেছে |» “এই শুভষোগের সময় আমি কি অপর কোন ক্ষেত্রের 
প্রতি দৃষ্টি করিতে পারি? ধন্য সেই গৃহ, বখার় এই রূপ ক্ষেত্রের শস্য 
সকল সংগৃহীত হইতেছে। “সেই প্রঙ্যক্ষ পরমেশ্বর আমার শরীর লে 
বর্তমান থাকিয়া আমার সদ! সঙ্গী হইয়া রহিয়াছ্েন,সেই ভক্তবৎ্সল ভগবান 
কৃপা করিয়া আমাকে ভীহার নিরাকার দেশে লইয়া! যাইতেছেন, আমি সেই 
নিরাকার গৃহে স্থান পাইয়াছি, আমার অত্যন্ত লভ্য হইয়াছে । এখন 
আমার মন এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আনম্দসাগরে মগ্স হইয়া রহিঘ্বাছে 1", 


পপি পপ ১২ পাপা পাশ পপি পাপ পপর ৮ পাপা পা ৬৭০ ৩ পাপা পর, এ 





০০০০ র্‌ শপ শপ পক পপ বসা বা সপ 


* মনিহালী কিরসানী করণী সরম পানী তনু ক্ষেতু। নামু বীল্গ 
সতোখ হুহারা রখ পরিবী বেশ । ভাও করম করি জমৃপী সেঘরি ভাগ$ 
ক্বেখি। বাবা মাইরা সাধি ন হোই। হিন মাইয়া জণ্ড মোহিক়া 
বিরলা বুষে কোই রাগ সোরঠি মহলা ১। 


১৪ ননিকগুকাশ। 


নানকের কথা সকল কালুর বোধগম্য হইল না। তিনি মনে করিলেন 

ষে, হয়তে। কৃষিকাধ্য নানকের মনঃপুত হইল না। এ জন্য পুনরায় বলিলেন: 
“পুত্র, তোমাকে কীর্তিষান্‌ হইতেই হইবে। থে পুক্রষ কোন কার্য করে না, 

কোথাও তাহার লমাদ্দর নাই। তুমি তবে দোকান কর।” নানক উপরিউক্ত: 
শবের দ্বিতীয় পর্বর্ধ * উচ্চারণ করিয়া তশ্থারা এইরূপ বলিলেন, “হে পিতা 
'মহাশয়, আমিই প্রকৃত দোকান করিতেছি । আমার মন বিষয় ও পাপ 
স্টিস্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়1 পবিত্র ভাগুস্বরূপ হইতেছে। তাহার ভিতর আমি 
হুরিনামরূপ; পণ্যন্্ব্য সঘতনে রক্ষ। করিষাছি । আর ষে: সমস্ত সাঁধু সন্ত মছা- 
জনগণ এই কার্যে নিত্য রভ তীহাদিগেরই সহিত আমার নিত সহবাস, 
হইছেছে, আমার ব্যবসা খুব জমাট, হইফীছে।” স্ংসারাসক্তি কালুক 
মনে পুত্রের অলৌকিক ক! প্রবেশ করা অসস্তব। তিনি, তাহা যত শ্রবণ! 
করিতে লাগিলেন ততই ভীত হইলেন;। তাহার একমাত্র পুত্র নানক সংসাক্ষে 
র্থোপার্জন দ্বারা মান্য গণ্য হন, ইহাই ভীহার দিতাস্ত কামন!। তিনি তখন, 
নানককে ঘোড়ার ব্যবসায় করিতে অনুরোধ করিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে 
ঘোড়ার ব্যবমায় অত্যন্ত লাভজনক, শিধ গুরুগণ অনেকেই এই ব্যব- 
সায় অবলম্বন করিয়া! সংসারে থাকিয়াই ধন্ত্র গ্রচার করিয়াছিলেন । নানকের, 
মন হত্রিনামরূপ, সুধাপানে নিমগ্জ, সংসারের কথা ভীহার কর্ণে প্রবেশ 
করিত না'। ভিনি যে কথ শুনিতেন তাহার ভিতর হইতে নিজের অরস্থো+ 
পষোগী, পরমার্থরসপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতেন। তিনি উপরিউক্ত শব্দের" 
তৃতীয় পর্ব 1 দ্বার এইরূপ উত্তর দিলেন, “হে পিতা মহাশয়, সৎ শান্ত শ্রবণ' 
করাই আমার প্রকৃত অওদাগরী হইয়াছে, ও সত্যসমূহ আমার নিকট, 
ঘোড়া বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । পুপ্যকা্যই সে পথের পাখেয়,। 
আমি এই ভাবে সেই নিরাকার প্রভুর, নিরাকার দেশে নিয়ত অগ্রসর হই- 
তেছি। আমি সেই স্থানে পৌছিলে আমার অত্যন্ত লত্য হইবে, এই 
চিন্ত। করিতে করিতে আমি গভীর আনন্দে মণ্র হুইতেছি।” নানকের 
পিতা কালু এইবূপ কথ পুত্রের মুখ হইতে বার বার শুপিয়া অর ছুঃখং 








এপস 


রী হানি হট করি অবর্জা ইতি 
+ শুনি শাস্ত্র সগ্দাগরী ইত্যাদি! 


নানক ও সাহার চিকিৎসক | ১৪ 


স্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, “ হে নানক, তোমার আর 
কোন বাণিজ্য করিতে হইবে লা, তুমি ভাল হই! গৃহেই বলিষ! থাক। 
ভোমার এ ভয়ানক ভাব দেখিয়া! লোকে কত কথাই না বলিতেছে। তুমি যি 
এখন পাগল হইক্রা বহির্গত হও ভাহা হইলে আমার সর্বনাশ হইবে। 
শরুগণ চারিদিকে হাসিবে। বৎস, তুমি কোন একটা বিষয় কার্ধো মনো- 
নিবেশ না করিলে বড় অমঙ্গল ₹ইবে। তুমি কি কোন চাকরি করিবে ?* 
নানক উক্ত শবের চতুর্থ পর্ব * উদ্ারণ করিয়া বলিলেন, « ছে পিতা 
মহাশয়, আমি ভগবানের দাসত্ব করিতেছি, মনকে তাহার ভিতর নিমপ্প 
করিয়া দিয়া তাহার নাম অনবরত ধারণ করিয়া আছি এবং পাপকর্ম ও 
সংসার হইতে চিন্তকে নিবৃত্ত করিয়া পুব্যপথে জীবনকে পরিচালন 
করিতেছি । দেবতারা ধন্য ধনা করিতেছেন। এখন জাম'র আত্মার উপর 
নিরাকার প্রহর কৃপাতৃষ্টি পতিত হইলে তাহাতে চারিগুণ রং প্রতিফলিত 
হইবে" নানকের আশ্চম্য কথা সকল তাহার পিতার নিকট অর্থশুন্য 
প্রলাপ বাঁক্য বলিঘ্পা প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি আর অধিক বাক্য 
বায় কর! নিক্ষল মনে করিলেন এবং অত্যন্ত ছুঃখ ও ছুর্দশাগ্রস্ত হাইয়া 
নিরস্য হই'রা রছিলেন। 


নানক ও তাহার চিকিৎসক । 


নানকের পিত1 অত্যন্ত কুপপদ্ভাঁব ও সংসারী লোক ছিলেন। ধর্শের 
_আপ্যাস্থিক রানের বিষল্প সকল তাহার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিত লা। 
পুত্রের অলৌকিক কথী। তাহার মনে ভগ্ল  চিন্তারই উদ্রেক করিতে 
লাগিল। এদিকে নানক গভীর হইতে গভীরতর প্রেম ও সমাধির যধ্যে 
প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তিনি মৃত দেহের মত রাব্রিঙ্গিন একই স্থানে 
পড়িয়া থাঁকিতেন । অনাহারে তাঁহার শরীর হূর্বল ও পিঙ্গলবর্ণ হইতে 
লাগিল। মাতা; ব্রিপতা বলপূর্ববক যাহা কিছু আহার করাইতেন তাহাই 
সাহার উদরস্থ হইত। পরিচিত বন্ধু ও সঙ্গিগণ দেখিতে আসিলে 


* শরি চিন্তকরি চাকরি ইত্যাদি । 


১৬. নানক্গ্রকশি । 


ভাহাদিগের সহিত অপরিচিতের ন্যায় ফ্যবহার করিভেন । কাহার সহিত 
কোন কথ! কহিতেন নাঁ। মধ্যে মধ্যে এক এক বার স্প্তোথিতের ন্যায় 
চমকিত হইয়া উঠিয়। বসিতেন। সম্পূর্ণ উন্মস্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। ন্সাত্বীয় কুটুম্বগণ কালুর ছুঃখে হুংখিত হইয়া! দলে 
ক্লে নানককে দেখিতে আসিতেন এবং নানা প্রকার ছুংখ করিয়া চলিয়। 
ষাইভেন। লানকের মাতা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সব্ধদাই ক্রন্দন করিয়া 
বলিতেন "প্রিষক্তম নানক, গাত্রোখান করিয়া সংসারের কার্য কর, তুমি 
এরূপ করিয়! দিন যাপন করিলে ভাল দেখায় না বৎস, তুমি আর ফকির- 
দিগের সহবাসে যাইও না, তুমি তোমার শরীরের প্রতি একবার দৃষ্রিকর, 
কিরূপ দুর্বল ও শ্রীহীন হইয়াছ তাহ! দর্শন কর। তোমার একি রোগ 
হইল, তোমাকে দেখিয়া লোক ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেছ্ছে নাঁ। 
তোমার এখন বিবাহ হয় নাই, এমন অবস্থ। দেখিলে কে তোমাকে কন্ত 
দান করিবে?" প্রেমোম্ত্ত নানকের মনে ত্রিপতার ক্রন্দনপ্বনি একটু মাব্রও 
প্রবেশ করিত না। নানকের মাহা দেবতারদ্দিগের নিকট অনেক প্রকার 
মানন! করিতে লাগিলেন । নানকের পিতা পৃত্ের অবস্থা! দেখিয়। অবমন- 
প্রায় ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতেন। কি উপায় অবলম্বন করিবেন এবং 
কিরূপ রোগ হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কালুর ষে কৃপণস্বভাব 
ছিল তাহ গ্রতিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন । 
তাহারা মনে করিলেন যে, বুঝি অর্থ ব্যয় হইবে বলিয়া তিনি পুত্রের রোগ 
সঙ্থদ্ধে উদ্দাসীন আছেন, চিকিৎসক ডাকিতেছেন না। তাহারা এক দ্বিন 
অত্যস্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ভৎ্সনা পূর্বক বলিলেন,“দেখ কালু, এরূপ 
অর্থের প্রতি মায়। ছাড়িয়া! দেও, তোমার একমাত্র পুত্র নানকের সহজ রোগ 
হয় নাই। তুমি এক জন শ্ুচিকিৎসক ডাকিয়া তাহার রোগের প্রতীকার 
কর। কালু এই কথায় সচকিত হইদ্কা হরিদাস নামক চিকিৎসককে ডাকিয়া! 
নানকের রোগেরপক্ষণ সকল অবগত করিলেন এবং রোগ পরীক্ষার নিমিত্ত 
তাহাকে পুত্রের নিকট লইয়া গেলেন। চিকিৎসক নানকের নাড়ী 
পরীক্ষার জন্য হাত ধরিলেন, নানক বলপুর্ব্বক হাত টানিয়া লইয। উঠিয়। 
বসিলেন এবং চিকিৎসককে বলিলেন “ভূমি আমার চিকিৎসার জন্য 
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অসিয়াছ, তামার নাম হরিদাস বৈদ্য? ভুমি বল দেখি অমার কি 
রোগ হইয়াছে? " গুরু নানক এই সময় ষে একটি শ্লোক * বলিলেন 
তাহার অর্থ এইরূপ) “টবদ্য আলিয়া হাত ধরিষা লাঁড়ী খুঁজিতেছেন 
কিন্ত ভ্রান্ত কৈ. জানে না যে তাহার আপনার বুকের ভিতর দুঃখ 
পরিপুর্ণ। হে বৈদ্দা, তুমি সুচিৎদক, প্রথমে কি রোগ হইদ্বাছে তা 
শ্থির কর। এরূপ ওঁষধের প্রয়োজন হইয়াছে ঘদ্্বারা সমস্ত হুঃখ ও রোগ 
দ্র হইয়া অতাস্ত সুখ হয়। হে বৈদ্য, তুমি আগে আপনার রেগ দুর করঃ 
ভাহা হইলে আমি বুঝিব ষে তুমি ঘ্থার্থ হৃচিৎ্সক্চ । সংসারের জীবদিগকে 
দেখ, তাহারা কি প্রকার ছুঃখী । আমিত্বরোগের আলায় তাহারা অনবরক্ত 
জলিতেছে। বিনি প্রকৃত ওধধ হবার তাহাদের রোগের প্রতিকার করিয়া 
তাহাদিগকে পরমানন প্রদ্ধান করিতে পারেন, তিনিই ষথার্থ চিকিৎসক । 
আমি এখন আমার প্রিষতম পরগেখরের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দ- 
সাগরে ভাসিতেছি, এই আনন্দই জৎসারকোশের এক মাত্র মহৌষধ 
তুমি সেই পরমেশ্বরকে সর্ব ধিদ্যমান জানিয়া হিংসা ও মায়ারপ 
মহারোগ হইতে আগে আপনি মুক্ত হ.9।” কথিত আছে হর্ছাস 
কবিরাজ নানকের অলৌকিক ভাব ও কথায় অবকৃ হইরা গেলেন, 
হার অন্তরের মোহ কাটিয়া! গেল, উহার মন একেবারে আর হইয়া 
উঠিশ এবং ভিনি অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিয়া নানকের স্যিতি 
আর্ত করিয়া দিলেন। অবশেষে নানকের পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন 


“কালু, তোমার পুজ সামান্য লোক নহেন, ইনি পরম ধন দান করিয়া 
সংসারের জীবদ্দিগকে মুক্ত করিদেন।” 


খরা সওদা। 


এক বার মহিত। কালুর অত্যন্ত উত্তেজন! ও অনুরোধে নানক বিষয় কায 
করিতে সম্মত হন। ভাহারকপিত1 তাহাকে বিশ টাকা ৪ ভাই বাল! নামক 


পপ ৯০, » ১৯০. ৯৯৯ 
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* বৈদ বুলাইয়া দৈদ্ঘগী পকড় ডণ্ডোলে বাহি ইত্যাদি---গ্লোক 
যহন্না১। 


৮ | নানকগুকাশ । 


এক জন পুরাতন বিশ্বস্ত তৃত্য সঙ্গে দিয়া ( খারা সওদ1) উত্কৃষ্ট ব্যবসায় 
করিতে প্রেরণ করেন। ভাই বাল! বস্্রাদি লইয়া পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ চলিতে 
লগিলেন। একমাত্র পঞ্চদশ বর্ষাঁয় পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে পিতার 
মন শ্বভাবতঃ মায়ায় বিগল্রিত হইল, উপদেশ দ্বারা পুত্রকে সতর্ক ও 
আখ্বস্ম করিতে করিতে তিনি কিছু দূর পর্যন্ত নানকের সঙ্গে গমন করিতে 
লাগিলেন এবং ধিদেশে গিয়া! ভাই বালা নানকের প্রতি বিশেষ মনো- 
যোগী ও যত্রবান্‌ হইবেন বার বার তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া অব- 
শেষে হুঃখিত ও বিষ্ধ চিন্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । নবীন ধোগী নানক 
নিজ্জঞনে যাইতে যাইতে মনের অনুরাগে বালার সহিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
গভীর তত্বকথা কহিতে লাগিলেন । মোহজালে আবদ্ধ বালার মনে তাহ! 
প্রবেশ করা অসম্ভব তিনি তছ্ত্তরে কেবল স্ৎসারেরই কথ! বলিতে লাগি- 
'লেন। তাহারা ছুই জনে যাইতে যাইতে বার ক্রোশ অস্তরে কোন বুক্ষলতা ফল 
ফুলে দ্ছশোভিত একটি নির্জন স্থানে উপনীত্ত হইলেন। এখানে একটী সাধু 
মণ্ডলী তপস্য! করিতেছিলেন। তাহার! সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন 
অন্ন বস্্ের কিছুমাত্র ভাবনা নাই, কেবল সাধন ভজন তপস্যা সমানিই 
আাহাক্ের সর্বস্ব । কেহ ৭] উদ্ধীবাহু হইয়। কঠোর সাধন করিতেছেন, কেহ 
ব! যেগাসনে বসিষ়া গ্রভীর সমাধিতে নিমগ্র রহ্ষাছেন, কেহ বা চারিদিকে 
অগ্িকুণ্ড জীলিয় তশ্বধেয বসিয়া কৃচ্ছ, সাধন করিতেছেন, কেহ বা স্গানাস্তে 
একমাত্র কৌনীন পরিধান করিয়। অন্গবন্ধ খানি রৌধে শুষ্ক করিতেছেন। 
আ্টাহার্দের দলপতি মহস্ত ব্যাস চম্মোপরি বসিয়া মধ্যস্থুলে গ্রস্থপাঠ করি- 
হতেছেন। অস্তগণের বৈরাগ্য, ধর্মনিষ্ঠা, সাধন ভজন ও ব্যবহারাদ্ি 
দেখিয়া নানকের মন একেবারে বিমোহিত হইয়া গেল। এরূপ দৃশ্য তিনি 
আর কখন দেখেন লাই, তাহার পদছয় চলচ্ছত্তিহীন হইয়া পড়িল, তিনি 
সেই খানে অবাক হুইয়া সেই অপুর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ 
হইয়া থেলেন। অনেক ক্ষণ এক শ্যানে দণ্ডাযমান দেখিষা বাল নান- 
ককে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, নানক বলিলেন ণ্ভাই 
বালা, সম্মুখে যাহা দ্বেখিতেছি তাহা অপেক্ষা আর উত্কষ্ট পণ্যদ্রব্য 
আর কোথায় পাইব? পিতা মহাশয় আমাকে উতৎ্কৃষ্ট- ব্যবসায় করিতে 
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আদেশ করিম্াছেন, আমি এ অবসর আর ছাড়িতে পারি না। তুমি 
আমাকে এ বিশ টাক! দেও, এই সমস্ত মহাপুকষের সেবার জন্য তীহা- 
দের পদতলে তাহা সমর্পণ করিয়া আমি ধন্য হই, ইহা দ্বারা তাহা” 
ক্ষিগকে- সুধী করা অপেক্ষা আর ভংকৃষ্ট ব্যবসায় এ সংসারে কোখাষ 
পাইব?/ এই কথা শুনিয়া ভাই বালা বিশ্মপ্বাপন্ন. হইয়া উত্তর করিলেন 
“মহারাজ, আপনার পিত কি প্রকার কঠোরপ্রকৃতি সংসারাসক্ত ব্যক্ষি 
তাহ আপনি জানেন, ভিনি বাণিঙ্যের জন্য এই বিশ টাকা দিয়াছেন, 
আপনি তাহা সাধুষেবায় ব্যয় করিষ্ব! গৃহে প্রত্যাগযন করিলে তিনি বিরক্ত 
হইয়া ষেকি করিবেন তাহা ভাবিলেও ভয় হয়। এ বিষয় আমি আরক্ষি 
বলিব, আপনি তীহার পুত্র আর ভিনি আপনার পিতা, যাহ! ভাল হয় করুন, 
কিন্ত আমি ফলাফলের জন্য দায়ী নই। আমি চিরকালই আপনার অনু 
গ্রত, আপনি যাহা আদেশ *করিবেন ভাহাই করিতে প্রস্তাত |” এই কথা 
বলিয়া বালা বিশ টাকা নান্ককে প্রদ্দান করিলেন, তিনি তাহা হস্তে 
লইয়। সম্তদ্দিগের নিকট আগ্রমর হইলেন। বিনয় ও ভক্তিতে গদগদ 
চিত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলেন, এবং অতি বিনজ্র ও স্কোমল খবরে 
বলিতে লাগিলেন « হে সার মহাশয়গণ, শাত, প্রীত, বৃঙ্গি কলি আপনা- 
দের অনারত শরীরের উপর দিয়! চলিয়া যাইতেছে, আপনারা কোন 
বধ্ধাদি পরিধান করেন না, অথচ আপনাদের শরীর কাত্তি ও লাধণো পরি- 
পূর্ণ দেখিয়া চমৎ্কৃত হইতেছি । আপনারা সক্গতির অভাবে কি খস্থার্ছি 
পরিধান করেন না, ন। ইচ্ছাপুর্ঘাক সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন ?” সাবু 
গণ অল্পবয়স্ক নানকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আমোদিত হইয়া সঙ্গেহে উর 
করিলেন) "হে বালক, আমরা নির্বাণমাধক সাধু, বস্সাদি পরিধান কর। আমা- 
দের ধর্মববিকুদ্ধ কার্য | তুমি এ সমস্ত প্রশ্ন কেন করিতেছ £” নানকের অলৌ- 
কিক ভাব দেখিয়া সংসারাসক্ত ভাই বালার মনে সম্হ আশঙক্ষা উপস্থিত 
হইল, তিনি বলির়। উঠিলেন, “খহাশত্ব, গাত্রোখান করুন, মহিতাজি খারা 
সওষা। করিতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, আমাদের এ স্থানে থাকিয়া 
এরূপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।” নানক উত্তর করিলেন « দেখ ভাই 
বালা, আমি ইহ। অপেক্ষা উৎকৃষ্ট “ধারা সওদা' আর কোথায় পাইব ? 
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ইহাতে নিশ্চয়ই লত্য হইবে লে/কশানেন্ধ কোন সম্ভাবনা লাই ।” বালা 
এই কথা শুনিষ্া আর কোন উত্তর ছ্িতে পারিলেন নাট কেবলই 
এই কথা বলিলেন “তবে আপনার যাহা ইচ্ছা! হয় তাহাই করন।৮” নানক 
সাধুদিগকে জিজ্ঞাপা, করিলেন, “আপনারা তো! বস্তু পরিধান করেন না 
দেখিতেছি, কি প্রকারে আপনাদের ভোজন চলে?” সাধুছের মধ্যে এক 
জন উত্তর করিলেন “আমর! লোকালয়ে বাঁস করি না, প্রাস্তর ও উদ্যান 
মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করি, তিনি আমাদিগের অন্রজল বোগান। 
প্রতি দিন আমাপ্ষিগকে যাহা দেন আমরা তাহাতেই সন্ষ্ট থাক্ি। ” 
নানক জিজ্ঞাসা করিলেন “ আপনার নাম কি?” সাস্ত বলিলেন 
“খামার নাম সম্তরেণ” (সাধুদ্িগের পদধূলি)। এই সমস্ত কথা 
শুনিয়া ও ব্যাপার দেখিয়া নানকের মন একেবারে ভাবে বিভোর 
হইয়া! গেল, তিনি স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, * এবং ফেই বিশ টাকা 
মহস্তের পদতলে অর্পণ করিলেন । মহস্ত টাক দেখিরা বলির উঠিলেন 
“হে বালক, এ টাকা? লইয়া আমর কি করিব আমরা টাকা গ্রহণ কৰি 
না।” নানক ভচ্ছ,বণে এ টাকা লইয়া নিকটস্থ বাজার হইতে চাউল, 
ময়দা, ঘৃত, ছৃপ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিজে ক্রয় করিয়। সম্ভমগ্ডলীর নিকট 
রাখিয়া প্রণাম পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
অহিত সাধুভোজন কর'ইয়। মনের জাধ মিটাইলেন। নানক সম্ভমণ্ডলীর 
নিকট বিদ্বায় লইয়া! তালবগ্ডী অভিমুখে গমন.করিলেন। তাহার মন একে- 
বারে উদ্দাস হইয়া গেল, ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ভিনি গৃহে না শিয়া 
নিকটস্থ একটী পুক্করিধীর নিকট বদিয়া ভাবাবেশে রছিলেন। বালা ভঙকে 
কালুর সহিত দেখা করিতে না পারিয়া আপন গৃহে উপনীত হইলেন, গৰহ 
বিশ টাকার কথা কালুকে কি বলিবেন সে বিষয় অত্যস্ত চিস্ত। করিতৈ লাশি- 
লেন। লানকের পিতা তাহাদের প্রত্যাগমনের কথ! শুনিয়া বালাকে ডাকা 
ইয়! সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং ক্রোধে এক্ষেবারে প্রজলিত হুতা- 
শন সম হইয়! নানকের অন্বেষণে বাহির হইলেন। পুক্ষরিনীর তীরে নানক 
পিতাকে দেখিয়া পিতার্‌ চরণে প্রণিপাত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত 
ক্রোধে অন্ধ সংসারাসক্ত কঠোরহৃদ্য় কালু সেই ক্ষণেই তাহাকে ধরিয়া 
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অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন ।.নানকের নেত্রুগল হইতে অশ্রবারি আন- 
বরত বর্ষিত হইতে লাগিল, চারি দ্রিকে বিষম কোলাহল উঠিল। গ্রাম্য 
জধিদার বায় বুলীর নানকের প্রতি অত্যন্ত আসক ও পক্ষপাতী ছিলেন। 
ছিনি নানককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিছেন। কথিত আছে, তিনি 
নানকের পিতার নৃশখস ব্যবহারের জন্ত তাহাকে ও নানককে ডাকা" 
ইয়া নানকের অসাধারণ গুণের যতপরোনাত্ি প্রশংসাপূর্ধক কাশুকে 
অত্যন্ত তিরস্কার ও ভয়প্রদর্শন করিলেন, এবৎ ভবিষ্যতে আর কখন 
ভাহার প্রতি কোন প্রকার কঠোর ব্যাবহার না হয় তজ্ন্য তিলি 
বিশেষ সতর্ক করিয়া দ্রিলেন। সাধুসেবারধ যে বিশ মুদ্রা নানক ব্যয়। 
করিয়াছিলেন, তাহা ভাহার পিতাকে তিনি আপনি প্রদ্থান করিলেন 

মহিতা কালু রায় বুলারের ঈদৃশ ব্যবহারে লঙ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া 
নানকের সংসারপন্বদ্দে অত্যন্ত খদাসীন্য ও তজ্জন্য তাহার ও কাহার 
অমস্ত পরিবারের হুঃখ ও ভাবনার কথা উদ্লেখ করিক্ব! পুত্র সহ গৃছে 
প্রত্যাগমন করিলেন। 


ক্রিজে তর খনি সত 


পিতৃগুহ তাগ ও স্থলতানপুর গমন । 

ক্রমে নানকের বয়স বিংশতি বৎসর হইয়া উঠিল। তিনি জর্ব্বাদাই 
সন্ধ্যাসী ও ফকীরদিগের সহবাসে থাকিয়া ভাহাদিগের সহিত সংপ্রপঙ্গ 
করিতেন । এক কদিন গ্রামের প্রান্তে এক জন সন্গ্যাসী আসিষা উপস্থিত হই- 
লেন। নানক তাহার আঙগ্গমনবার্ত। শরবণ করিয়া অধিলগ্গে তথায় উপনীত 
হইলেন । তাহার নিকট একটি জলপাত্র ও একটা হ্র্ণের অন্গুরী ছিল। 
অসংসারী বৈরাগী বলিয়া নানকের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার হইয়াছিল। 
সেই সাধু নানককে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন “ হে বালক, তোমার 
হন্তের এ অঙ্গুরী ও জলপাত্রটি আমকে দেও। কারণ সকল জীবই সমান, 
আমি যে পদার্থ তৃমিও সেই পদ্দার্থ।” লানক এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গুরী 
ও জলপাত্র তত্ক্ষপাৎ তাহাকে প্রদান করিলেন। সাধু অপ্রতিভ হইয়া 
বলিয়া উঠিলেন; * হে বালক, এই সমস্ত দ্রব্য আমার এহণ করাই হুই- 
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যানে, এক্ষণে হুমি এ সকল পুনগ্রহিণ কর, ইহাদিগকে তোমারই মিকট 
রাখ ।” এই কথা শুনিয়া নানক বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন « হে 
বাসী দেবতা?) একবার মুখ হইতে ষে মুখাধূত বিনির্গত হয় কে তাহা 
যুখমধ্যে পুনগপ্রবি্ট করে? আমি যাহা একবার ত্যাগ করিয়াছি 
আর ভাহা গ্রহণ করিতে পারি না।" নানকের ভাৰ দেখিয়া সন্ন্যাসী 
তখন বিস্ময়াপন্ন হইয়! উত্তর করিলেন, “ হে নানক, তুমিই পক্কৃত নিরহ- 
স্কারী আত্মত্যাগী;। আমর! কৃত্রিম ইবরাগী মাত্র । ” ন্বনক গৃহে প্রভ্যাগমন, 
করিলে, তাহার পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “নানক দ্বর্ণের অনুর 
ও জলপাত্রত কোথায় ফেলিলে ? ৮» নানক কোন উত্তর না কিয়া চুপ করিয়? 
রহিলেন, কৃপণ ও ত্রুক্গন্বভাব কালুর যমন সহজ পরিবর্তিত হইবার নয় । 
তিনি ক্রোপে অপ্রিশন্মা ও জ্ঞানশুন্য হইয়া বলিক্া উঠিলেন * নানক, এ 
পর্যন্ত আমি তোমার অনেক অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ ঈহা করিয়া আসি- 
য়াছি, আমি তোম্মাকে, অনেক উপদেশ দিয়াছি, কিন্ত তুমি এমনি হূর্বব,দ্ধি 
ও মূঢ় যে তাহাতে একটুমাত্র কর্ণপাত কর নাই, আমি তোমার অত্যাচাক্স 
এখন আর হা করিব ন1, তুমি এই দণ্ডেই আমার গৃহ হইতে দুর হু, 
আমি আর কাহারও কথা শুনিব না।” নানকের অলৌকিক ভাঁব ও কার্ধা 
দেখিয়া তত্রস্থ ভূস্কামী রায় বুলারের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ক্রমেই তাহার উপর 
প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। নানক তাহার পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন 
শুনিয়া, তিনি কালুকে ডাকাইয়া কহিলেন * দেখ কালু, নানক আর: 
তোমার নিকট থাঁকিবেন না, তিনি সামান্য লৌক নহেন, তুমি তাহার 
উপযুক্ত নও তোমার একমাত্র এমন পুত্র নানক, তুমি বত করিয়া 
তাহাকেও রাখিতে পারিলে না? তুমি নিতান্ত হতভাগ্য । আমি ভীহাকে 
অন্যত্র পাঠাইব।” নানকের পিতা কালুর নানকী নাষে যে কন্যা ছিল, 
তিনি নানক অপেক্ষা অধিক বয়োজ্যে্টা ছিলেন না। ুল্তানপুর শ্াযের 
জয়রাম পল্তে নামক জনৈক অতাস্ত সজ্জন, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও. 
সস্তাস্ত ক্ষত্রিয় যুবার সহিত রাফ বুলারেরই ষত্বে তাহার বিবাহ হ্ইন্া- 
ছিল। তিনি স্বভাবতই নানকের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ! নবাব দৌলত 
খাঁ লোছির কমিশরিয়েট সংক্রার্ত সুদ্বিধানায় তিনি কর্ম্বকর্তী ছিলেন। 
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নানকের ভগিনী নানকীও অত্যত্ত বুদ্ধিমন্তী, সরলচিত্তা ও সহুদয়া মহিলা 
ছিলেন। নানকের প্রতি তাহার যে কেবশ স্বাভাবিক ভ্রাত্শ্সেহ ছিল 
তাহা নহে, তিনি ভ্রাতার জীবনের মহত্ব ও অলৌকিক উচ্চ ভাব বুঝি- 
তেন। নানক যে ঈশ্বরপ্রেরিত, জীবের মঙ্গলের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, তাহাও তিনি কিয় পরিমাণে অবগত ছিলেন। তিনি নানকের 
সহিভ কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় বাবহার করিতেন না, তিনি ও তাহার দ্বামী 
উভয়েই তাহাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম করিতেন। রায় বুলার নানককে 
সথলতানপুরে তীহাদিগের নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। 

১৫৪৪ সংবং মাঘ মাসে গুরু নানক তালবণ্ডী হইতে সুলতানপুরে 
পরীর গৃহে আসিয়া! উপম্থিত হইলেন। শুলভানপুর বিপাশা নদীতীরে 
কণুর্থাল! রাজ্যাধীন। কথিত আছে, নানকী তাহাকে দেখিবামাত্র ভক্তির 
সহিত তাহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। তাহাতে গুরু নানক অত্যস্ত 
কুতিত হইয়। বলিমা উঠিলেন “ ভগ্গি, এ তে'মার কিরূপ বাবহ্ার, আমি 
তোমার কনি, আমি তোমাকে প্রণিপাত করিব, না তুমি আমাকে অগ্রেই 
প্রণাম করিলে ?” নানকী অত্যন্ত বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন) « ভ্রাত, 
তুমি কে তাহা! ভামি চিনিয়াছি, তুমি সামান্য মনুষ্য নও, নিরাকার ঈশ্বরের 
প্রক'শ ও পরম ভক্ত, তুমি জীবদিগের উদ্ভারের অন্য জন্নগ্রণ করিয়াছ। * 
জয়রায প্রথমে গৃহে ছিলেন না. গ্রহে জানিস তিনিও আতাভ শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিয়া আপনাকে কৃতার্থমনে করিলেন। 
গুরতর সম্বন্ধ বলিয়া] নানক জন্গ রামের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণিপাতি করিতে 
গেলেন। কিন্তু জয়্রাম বলপুঝ্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন “ তুমি 
আমাকে প্রণাম করিবে এরূপ কখন হইতে পারে না, তুমি যে সামানা 
প্ুকুষ ন৪ তাহা আমি জানি, তোমার শুভাগমনে আমার গৃহ পবিপ্র হই- 
যাছে 1” নানকী তালবগীর বার্তী সকল জিজ্ঞাসা করিতে পাগিলেন এবং 
সকলে মিল্লিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ত করিলেন। 





২৪ লানকগুকাশ । 


মাদখানা। 


এই সময় মুদিখানার কার্য করিবার জন্য নানকের প্রতি “ঈশ্বরের 
আদেশ” হইল । সুলতভাঁনপুরে নবাৰ দৌলতর্খা লোদির ষে কমিশরিএটের 
একলি মুদ্দিখান! ছিল, ইহার এক জনকাশ্যাশ্যক্ষের প্রয়োজন হইয়াছিল । 
জগরাম লানককে জিজ্ঞাসা করিলেন «“ নানক তুমি কি নবাব সাহেবের 
মুদ্দিধান।র কার্ধ্যাধ্যক্ষ হইতে ইচ্ছা! কর?” নানক উত্তর করিলেন " ঈশ্বরের 
যাহ। ইচ্ছা! আমি তাহাই করিব, পরিশ্রম সহ যে অর্থ উপার্জিত হয় তাহ! 
শুদ্ধ, যুসলমানেরা বলিয়া থাকেন যে, ন্যায় পথে থাকিয়! ষে অন্ন আহরণ 
করা হয় তাহাই উৎকৃষ্ট ।” নানকী বলিলেন «“ ভ্রাতঃ, তুমি কেন অসার 
কারের জন্য বৃথা অত পরিশ্রম করিবে? তুমি ভগবানের আরাধনা ও 
জন্ন্যাসী ফকী€দিগের সহবাসে থাকিতে ভাল বাম, তুমি তাহাই করিয়! দিন 
কাটাইবে,ভগবান্‌ যাহাদ্িতেছেন আমাদিগের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ।” লানক 
তাহাদিগের উপর অন্ন বঙ্টের জন্য নির্ভর করিতে অনিচ্ছা? প্রকাশ করিলেন, 
তাহাতে তাহার ভণিনী উত্তর করিলেন « ভোমারা যেরূপ ইচ্ছা তাহাই 
করি ৪1 ” তিনি আপন স্বামীকে কহিলেন “ আপনি নানকের জন্য কোন 
ক্ষত্রিয়ের কন্য। অনুসন্ধান কর্ন, বিবাহ হইলে কার্যে তাহার মনে নিবিষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা । জয়রাম নানককে দৌলত খা! লোদির নিকট লইয়। 
গেলেন। দৌলত খ। ন/নকের অনাধাবণ ভাব ও বুদ্ধিবৃস্তি দেখিয়। অত্যস্ত 
সন্তষ্ট হইলেন এবং অগ্রিষ এক সহআ টাকা দিয়। তাহাকে জবিলস্বে 
সুদ্বিখানার ভ্ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন, নানক মুদিখানায় 
গিয়া কার্যযভার লইলেন। তাহার পুরাতন ভক্ত ও দাস 
ভা বালা সকল আশ ত্যাগ করিয়া গুরু নানকেরই অন্ুগ'ষী হইয়া- 
ছিলেন, তিনিও এই সময়ে সুলতানপুরে নাঁনকের সহিত অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। নানক বিষর কার্স্যে প্রবৃত্ত হইলে বালার মনোভঙ্গ হই 
উঠিল । তিনি এক দিন নাঁনককে বলিলেন “ গুর মহাশষ), আপনিতো! 
ংসাবের কার্যে নিধুক্ত »ইরা মুদ্িধান। চাল:ইতে আরস্ত করিলেন, 
এন্সণে আমাকে বিদায় দিন, আমি কেন আর বৃথা আপনার সঙ্গে এখানে 
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থাকি? আমিও আপন গৃহে পিয়া কোন বিষয় ক্কা্ধা ভ্বার। আপনার 
তরণ পোষণের চেষ্ট। করি।” নানক এই কথা শুনিয়া উদ্তত করিলেন 
“ভাই বালা, তুমি আমার সহিত 'ক্কাচা পীরিত' করিয়াছ ? স্তোমাকে লইষা 
আমাদের অনেক কার্য আছে, তুমি এখনই আমাকে ছাড়িয়া যাইৰে ?* 
বালা কহিলেন, “মহাশয়, আপনি ক্ষতিয়তনয়, আপনি জাতীয় ব্যবসাষে 
নিযুক্ত হইয়াছেন, আমিও গৃহে যাইয়। আমার পৈতৃককারেে অরবৃত্ধ 
হই।” গুক নানক এই কথা বলিলেন “শুন ভহি বানা, ভুমি এখন 
আমাকে বারা দিও না, এই বূপই হইতেন্দেও। পরে আমারিগের 
ঘাহা করিবার আছে তাহাই করিব। এখন তুমি কেবল নিরাকার ঈশ্বরের 
লীল! দেখ, নিরাকার প্রভু যে কি করিবেন তাহ!ও সনার্শন কর, এৰং 
আমার্দেরই সঙ্গে খাক।” তখন বালার দংশয় সকল তিরোহিত হইয়া 
গেল, ছ্তিনি বিশীতভাবে উত্তর করিলেন, « ৫ গুক্ুজি, তোমার প্রসঙ্গতা 
লাঁতই আমার জীবনের একমার কার্সা, তৃমি শেকপ আদেশ করিবে আমি 
তাহাই করিব। তুমি জান, বালাকাল হইতে আমি ভোমারই অনুগামী, যষ্রী 
যেন্তুপ যন্্ চালায় তদ্রপ ভুমি আমাকে চালাইতেছ। ভুমি আমাকে যাহা 
বলিবে জামি তাহাই করিব |, ভাই বালা এই সময় হইতে গুক্ নানকের 
নিকট থাকিয়া মুদিখানার কার্যে ক্টাহারই সহকারী হইয়া রহিলেন। 
নানক মুদ্িখানার ক'শ্য আ্ঢাক্রূপে ঢাল ইতে আরগ্ত করিলেন এবং 
প্রতি মাসে নবাবের নিকট হিসাব করিয়া লাভের টাকা পুঝাইয়া দিয়! 
আপনার প্রাপা অংশ গ্বহণ করিতে লাগিলেন। 

কথিত আছে “নানক মুদিখানা হইতে বস্কার্ধিদিগকে বঙ্গ, ক্যাহীন- 
দ্িগকে তণুলাদি ও ঢুঃখিদিগকে অকাতরে অর্থ দান করিতেন। যে ব্যক্তি 
মুলা দিয়া পাঁচ দের দ্রব্া ক্রয় করিতে আসিত ভাহাকে তিনি পাড়ে পা 
সের জন করিয়া দিতেন, তাঙ্গাতে দোকানে সর্দদাই লোকের অতিশয় 
জনতা হইত এবং সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া মানককে অশ্করের সহিত্ত 
'্ঘাশীন্দাদ করিত |” ভাললী পর্মাস্ত নানকের উদ্দারতা, যশ 5 কার্ির 
কথা বিস্তার হইয়া পড়িল, কালু ভাহা শ্রবণ করিয়া অত্যস্ত আন- 
ন্দিত হই অবিলঙ্ছে হৃলভানপুরে আদিয়া উপনীত হুইলেন। নানক 
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পিহাকে দূরে দর্শন করিয়া গাত্রোখান পূর্বক পিতৃচরণে প্রণিপান্ত করিলেন; 
কালুও অত্যন্ত ন্মেহের সহিত পুত্রের মস্তক চুন্যন করিয়া তাহাকে ক্রোড় 
প্রদান করিলেন। কালুকে দেখিয়া নানকী ও জয়রাম অত্যন্ত আছ্নাদ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ক্রমে সকলে একত্র হইয়া আনন্দের সহিত কথ! 
বাত্তা কহিতে লাগিলেন! কালু নানকের জীৰনের পরিবর্তন দেখিয়! 
অত্যন্ত সন্তষ্টচিত্তে পুত্রকে জিজ্ঞামা করিলেন, “বৎস নানক, তুমি প্রায় 
'ছুই বৎসর ধরিষা অর্থ উপার্জন করিতেছ, এই কাল মধ্যে কত টাকা লাত 
করিলে এবং কত টাকাই বা ষঞ্চয় করিলে তাহা আমাকে বল।” নানক 
উত্তর করিলেন “ পিতা মহাশয়, একাল মধ্যে অনেক টাকা উপার্জন 
করিয়াছি ক্িদ্ক সকলই ব্যয় হইয়া গিয়াছে, আমার হস্তে একটি কপর্দাকও 
নাই ।” এই কথ শুনিয়া মহিতা কালু একেবারে ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন 
এবৎ অত্যন্ত দুর্কমচন প্রয়োগনজ্ররিতে লাগিলেন । তচ্ছবণে লালকী বলি- 
লেন “পিতা, নানককে অংপনি কেন এক্প অন্যায় ভর্সনা করিতেছেন ? 
নানক এখানে আসিয়া! অবধি আপনার এক পয়সাও ক্ষতি করেন লাই? 
এত দ্দিন তিনি কৌন কন্মু কার্্য করিতেন না, আপনি তাহাতে অত্যন্ত 
সুখ করিতেন; কিন্তু এখন উত্তমরূপে বিষয় কার্য করিতেছেন ভাহ! 
দেখিয়াঞ্ড আপনি কৃতজ্ঞ হইতেছেন না! নানক যেরূপ বিষয় কার্য্য 
করিতেছেন, মন দিয়! এই রূপ আর কিছু দিন করিলে শীঘ্রই যথেষ্ট লভ্য 
হইবে সে জন্য চিক্তা নাই। পক্ষকারান্ধাবে গ্রায়ে চৌনীবংশীয় মুলা নামক 
ক্ষত্রিয়ের একটী হুন্দরী কন্যা আছে, তাহার সহিত নানকের সম্বন্ধ হই- 
তেছে। আপনিও আর গৃহে ফিরিষা যঃইবেন না, মাতা ঠাহরাধীকেও এই 
খানে আন্য়ন করা যাইবে ।” কালু উত্তর করিলেন “তোমাদিগেরই হস্তে 
আমার নানককে আমি সমর্পণ করিয়াছি, যাহাতে ভাল হয় ভোম্রা তাহাই 
করিও । এখন আমি বিশেষ প্রয়্োজনবশতঃ তালবনী যাইব, নাপকের 
সন্বন্ধ স্থির হইলে আমাকে জতবাদ দিও, ভ্রিপতা সহ আমরা এখানে 
আমিব কিন্ত পুদ্ধ জয়রাম, তুমি দৃষ্টি রাখিও যেন লান্ক অকারণ অর্থ নষ্ট 
নাকরে। নানক যেরূপ লোক তাহাতে লক্ষ টাকা তাহার নিকট তৃপপব। 
তুমি তাহার নিকট এক কপর্দক৪ থাকিতে দি নাঃ লভ্যের. সকল টাকাই. 
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তুমি আপনি রাখিয়া দিও ।” নানকী ভ্র'তার বিরুদ্ধে কাহার কোন কথ! 
সহা করিতে পারিতেন না) তিনি উত্তর করিলেন “পিতা মহাশয়, আপনি 
চিন্তিত হইতেছেন কেন লানক কোন অসতকর্ন্দে অর্থব্যয় করেন না, 

ক্ুধার্তকে ভ্ল, বস্ত্রহীনকে বস্ম ও দীনচুঃখীদের অর্থ দান করিয়া! থাকেন, 
সন্ধ্যাসী, ফকীর ও জাধুদিগের সেবায় সর্বদা নিষুক্ত থাকেন। তাহার 

এতাধিক অর্থব্যয় দেখিষ। আমাদের ভয় হইত, বুঝি তিনি নবাবকে হিসাব 
দিতে না পারিয়া আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিবরেন। কিন্তু বলিব কি, এত্ত 

ব্যয় করিয়বও মাসে মামে নবাবকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব বুঝাইয়। দিয়া 
বথেষউ-ল/ভ দেখাইয়া দেন । আমার নিকট নানক সামান্য মামুষ বলিয়া 

বোধ হয় না।” পরে কালু বাল!কে ডাকাইয়া নানক যাহাতে অর্থ নষ্ট করিতে 

না পারেন তদ্বিষষ সতর্ক করিতে লাগিলেন। নানক-বিশ্বাপী ও সরলচিন্ত 
বাল কালুর অর্থপিপাসায় অত্যস্ত বিরক্ত হইয়। বলিলেন “আমাকে আবার 

অপব্যয় সশ্বন্ধে আপনি কি সত্তর্ক করিতেছেন? স্ভৃত ভক্ষণ পধ্যস্ত আমার 
লিকট অপব্যয় বলিয়! বোধ হয় কিক মহিতাজি, আমি দেখিয়া আসিতেছি 

আপনার পুত্র নানক সামান্য মনুষা নন, তিনি পরমেশ্বরের প্রকাশ । আপনি 

কেবল অর্থব্যপ্রসন্গন্ধে বুথ চিতা করিয়। বেড়ান। আমি আপনার পুত্রেতে 

এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে তিনি ভিন্ন আমর জীবনে ভাবনার বিষয় 

আর কিছুই নাই। নানকের যাহা ইচ্ছা হয় তিনি তাহাঈট করেন আমরা 

তাহাতে আর কি কথা বলিব + য্দাপি আপন!র টাকার প্রতি এত মায় 

হয়.তবে জাপনি নিঙ্গে এখানে আসির1 থাকুন, অর্থ সকল নিলহস্তে সংগ্রহ 

করুন।” কালু অনেক কগোপক্ষথনের পর সুলতানপুর হইতে যাত্রা করিম! 

তালবণ্ডী উপনীত হইলেন । 
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কালু তালবপ্তী প্রত্যাঁগমন করিলে মাতা ভ্রিপত। নানকের মঙ্গল বার্ত! 
জিন্দালা করিলেন, নানকের পিত1 উন্তু্ন করিলেন, “নানক শারীরিক মন্দ 
নহে কিন্তু তাহার স্বভাবের কোন পত্বিস্র্রন হু নাহ, আনেক টাকা উপার্জন 


২৮ লাঁনকগরকাশ । 


করিয়াছে বটে কিন্তু একটী পরমাঁও হৃত্তে রাখিতে পারে নাই, সমস্তই 
উড়াইকা দিয়াছে । ফকীর সন্যাসী দেখিলে এখনও তাহার জ্ঞান থাকে 
লা, দে সকল কাপ্য ছাড়িয়! ভাহাক্দের সহবাসে খাকিবার জন্য পাগল 
হইয়া উঠে।” 

কঘিষ্ত আছে নানক্ষের দ্বারা মুফ্িখানার নোকসান হইতেছে জধ্বরামের 
সনে একছা1 এই সন্দেহ হয় কিজহিসাব করিত? দেখায় পিদ্ধাত্ত হইল যে, 
নোকসান হওয দূরে থাকুক একশত পয়ত্রিশ টাকা নানকের প্রাপ্য রহি- 
পাছে। এই সময়ে পক্ষকারান্বাবে গ্রামে মূল! নাঙ্গক ক্ষত্রীয়ে্ধ কন্যার 
সহ্তি উহার বিবাহের সন্বন্থ শির হইল । লগ্পপত্রেদ্ব দিন নিদ্ধরাণ করিয়! 
জয়রাম ত২সংবাদ একছন ব্রাহ্মণ কর্তৃক তালব্ভীতে প্রেরণ করিলেন। এই 
সংবাদে বেদীবংশে অত্যন্ত আনন্দর্বঘনি উঠিল, সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
করিতে লাপিলেন, দেশাচারানুসারে. মাতা ভ্রিপতা নিজহস্তে খণ্ড গ্রস্ত 
করিয়া সংবাদবাহক ব্রাহ্মণের মুখে প্রদান করিলেন; জ্রীলোকেরা রাত্রিতে 
একত্র হুইয়া মঙ্গল গীত আরম্ত করিয়। দ্বিলেন। নানকের হাতৃুলালয় মাঞ্জা- 
নামক স্থানে সংবাদ প্রেরিঘ হইল। তথা হইতে তাহার মাতামহ রাষা, 
আপন পরী ভিরাই ও পুর কৃষ্ণ সহ তালবগ্ডীতে উপনীত হইলেন। তাগারা 
সকলে পিতা মহিতা কানু, খুর্পতাত লালু এবং মাতা ত্রিপতার সহ্িত্ত একত্র 
হই য়! ছয় জনে নানকের পিত্রালর হইতে হ্ুলতানপুর যাত্রা করিতে উদ্যত 
হইলেন। আসিবার সময় ভূক্বামী রায় বুলাঘের নিকট কালু বিদায় গ্রক্ণ 
করিতে গেলেন, রায় অত্যত্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া] কহিলেন, “দেখ কালু, 
নানক একজন পরম সাধু কিন্ত তুমি অত্যন্ত কঠোবচিন্ত ; তাহার প্রতি 
অনেক ছুর্ক্যবহার করিয়া, এখন হইতে তাহার সহিত আর ৰিবাদ করিও 
না। আমার পক্ষ হইতে তুমি তাহার মস্তক চুপ্ধন করিও ।* মহিতা 
কালু পরি বর্ণ ও আম্মবীয স্বজঙগ লইয়া তুই জন ফ্লাস সমভিব্যাহারে 
তাঁলবগ্তী হইতে শকটারোহণে হুলতানপুরে উপনীত হইলেন। অভ্যাগত 
স্রীলোকেরা সুলভানপুরেই অবস্থিতি করিলেন, পরে পুরুষদ্দিগকে সঙ্গে 
লইয়া! জয়রাম ও তাহার পিতা পরমানন্দ পক্ষকারান্ধাবে মুলার গৃহে উপ- 
নীত হইলেন সংব ১৫৪৪ মাদ্ধমাসে সমারোহ সহ গুভ বাগ্দা- 
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নানুষঠান * অন্পন্ত হইয়া গেল । এক বংসর পরে শুতবিবাহ সম্পন্ন হইবে 
এইক্ধপ স্থির হইল। যে দুই জন দাস তাহাদের সহিত ভালবণী হইতে 
আসিয়াছিল, তন্মধ্যে মর্দানা নামে একজন ডোম ছিলেন। ইনি মিরাসি 
অর্থাৎ গায়কবংশীয় অতি নীচ ডোম জাতি হইতে উৎপন্ন । এই'জাতীঙ্ক 
লোক অত্যন্ত সংগীতপ্রিয়,। আজ পর্য্যস্ত পঞ্জাবার্চলে ইহারা লপরিবারে 

শীত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে । গুক্ত নানকের পবিত্র জীবন 
বৃন্তাস্ত আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে আমরা দেখিতে পাই'ব, ভাই বালা 
ও ভাই মর্দনা গুফ নানকের পর ভক্ত ছিলেন, ইহ্ছারা তাহারই অনুগ'মী 
হইয়া দেহ মন প্রাণ দিয়া গুরুর সঙ্গে সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। ভাই বালা 
গুরুর সেবার নিঘুক্ত থাকিতেন এবং মর্দানা ডোম সুমধুর সঙ্গীত সহকারে 
কাহার চিন্ত প্রসন্ন করিতেন। গুরু ইহাদের প্রতি এমনি আস্জ্ 
ছিলেন যে, তিলার্দের জন্যও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়। থাকিতে 
পারিতেন না। বিবাহের সন্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে মর্দানা গুরুকে 
কহিলেন “মহাশয়, ভাপনার ব্বাহের জঙ্বন্ধ শ্হির হইষা গেল, এখন আমাকে 
কিছু উৎকৃষ্ট পদার্থ পুরস্কার দিয়া সম্ভই করুন।” গুরুর হৃদয় সর্বদাই প্রেম 
ও দায় বিগলিভ এবং চন্দ ল্গেহেতে পূর্ণ খাকিত, যাহার প্রতি একবার 
সুকোমল নেতে দৃষ্টিপাত করিতেন তাহার চিত্ত চিরকালের জন্য হরণ 
করিয়া লইতেন। অভিকঠোর-হদয় মহাপাপীরাও উহার প্রেমের জাল 
কাটি! পলায়ন করিতে পারিত না । মর্দানার ন্যায় দীন দুঃখী নীচ জাতী 
সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই তাহার বিশেষ কৃপাপাত্র। তাহাকে দেখিয়া গুরুর 
লব প্রেমে উচ্ছসিত হইয়া! উঠিল। তিনি মর্দানার প্রার্থনা শুনিয়া উত্তর 
করিলেন “মদ্দান! ভূমি কি লইবে বল? তোমাকে লইয়া আমাদের এখনও 
আনেক কার্য করিতে হইবে ।” মর্দানা কহিলেন গুরুজি, “আমাকে কোল 
উৎকৃষ্ট পদার্থ প্রদ্দান করুন|” নানক উত্তর করিলেন “আমার উৎকৃষ্ট 


মতি শী: ক পপ 








* বিবাহের পূর্বে ষে বাগদানানুষ্ঠান হইয়া থাকে পঞ্জাব প্রদেশে তাহাকে 
“কুড়যাই” কলে । হীহা সম্পন্ন হইলে পর বিবাহ স্থির হইয়া যায়, অন্যথা 
হয় না এবং বর কন্যার ঝ্মভডিভাৰকর্গণ পরস্পরকে উপঢৌকনাদি আদান 
দান ও আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। 


৩০ নালকগ্রকাশ । 


পদ্দার্থে তোমার বড় ছুঃখ হইবে ।” মর্দানা বপিলেন “ জাপরি আমাকে 
উৎকৃষ্ট পদার্থ দান করিবেন অথচ আমার হুঃখ হইবে এ. কিরূপ কথা *” 
নানক উত্তর করিলেন “ মর্দানা, তুমি জাতিতে মিরাষি কেবল অর্থ ও 
বস্তু কোক, অবিলম্বে যে কি আশ্চর্য ব্যাপার হইবে সে বিষয় তুমি 
কিছুই জান ন11” তখন মর্দানা ধলিলেন গুরুজি “আপন্ন যে উৎকৃষ্ট 
পদ্দার্থের কথা অবগত আছেন তাহাই আমাকে প্রদ্ধান ককন ।” গুরু 
নানক উত্তর করিলেন, « মূর্দানা, অমরা * তোমাকে সংগীতে 
নৈপুণ্য গুণ প্রদান করিলাম, আ।মাদিগের এই বিদ্যায় বিশেষ 
প্রয়োজন আছে।” এই কথা শুনিয়া মর্দানা গাত্রোখান করিয়া! 
দণ্ডবৎ, প্রণাম করিলেন এবৎ বলিলেন “হে গুক্জি, আপনি আমাকে 
যেখানে রাখিবেন আমি তথায়ই থাকিব ।” গুরু লানক মন্দানার দ্ীনত ও. 
আন্ুগভা দ্রেখিয়! আপনার গাত্র হইতে অঙ্গ বস্ত্র লইয়া! তাহাকে প্রদান 
করিবেন, ও কোল দাঁন করিলেন । মর্দান। বস্্ খানি লইয়া! গলদেশে' 
রাথিলেন। নানক বলিলেন “ মর্দানা, তুমি আমার আর একটী কথা 
শুন, তুমি অনেক দিন হইতে আমাদিগের বেদী, বংশকে জঙ্গীত ছারা, 
আমোদ্িত করিতেছ, এখন হইতে তুমি আর কাহারও ছ্ারস্থ হই 
ন1।” অর্দানা বলিলেন " মহাশয় আমিও ঠিক এইরূপ হইফ্বা থাকিতে 
চাহি, কিন্ত আপনি আমার সহায় হউন।” গুরু নানক উত্তর করিলেন 
“মর্দানা, প্রভু সকলেরই সহায় ।” এই সমস্ত কথোপকথনে সদগ,কুর 
কৃপায় মর্দানার মোহ অন্ধকার দূর হইম্না গেল, তাহার অন্তরে 
পরমাননদ ও জ্ঞানজ্যোতির উদয় হইল, তিনি ভক্তিভরে গুরুর চরণে 
প্রনিপাত করিয়া তীহারই চিরামুচর হইয়া রহিলেন। নানকের পিতা 
মাতা প্রভৃতি দকলে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 





৮ পিশিশাপপপিীশীি 





শক ওল ০৯ ৮৮১০৯ ১৯১ 


* মহাপুরুষ বিধানপ্রবর্তকগণ অনেক সময় আপনাকে উল্লেখ করিয়া! 
বিধান সন্বন্ধীয় কোন কথা বলিবার সময় একর বচন “আমি” "আমাকে 
শব্দের স্থলে বহুবচনস্চক “আমরা” ও আমাদিগকে” শব্ধ ব্যবহার 
করেন? বোধ হয ভাঁহঃর! আপনার ভিতর বিধাতা ও বিধানকে অত্যন্ত, 
আগ্রজছ্ছপে অনুভব করেন ষলিয়া এক্ধপ ভাষ। ব্যবহার করেশ। 


বাগ্দানানু টান ও অর্থলাভ। ৬১ 


নানক পুর্ন্ঘবৎ অর্থহীনপ্দিগকে অর্থ, বপ্তহীনদিগকে বস্তা ও অস্হীনদ্দিগকে 
তুল দান, এবং সারুসেবাক্ধ নিরত্তর নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহ!র এতাধিক 
অর্থব্স্কে চারিদ্বিকের লোকেরা কহিতে লানিল যে, নানক নবাৰ সাহেবের 
অর্থের অত্যস্ত অপব্যক্স করিতেছে, অবিলহ্গেই মুদ্দিখানার সর্বস্বান্ত 
করিবে। জয়্রাম ও নানকী একথা শুনিয়া অত্যন্ত চিত্তিত হইলেন। নানক 
তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জয়রামকে বলিলেন, অনেক দিন 
অতীত হইল এখন একবার নবাব সাহেবকে মুদ্িখানার হিসাধ দেওয়া আব- 
শ্যক। অয়রাম একথা শুনিয়া আহ্লাদ হইলেন এবং নবাধ সাহেবকে 
অবগত কবার় তিনি নানককে ভাকাহয়া বলিলেন, “ওহে মুদি, তৃমি অভাস্ত 
অপব্যযী লোক, অনেকেই তোমার বিরুদ্ধে অনেক কথ! বলিয়াছে, 
তুমি আম:র মুদিখানার টাকা নষ্ট করিয়াছ কেন +” অত্যন্ত সন্ত্রমের 
সহিত নানক উত্তর করিলেন, * নবাব সাহেব আপনার জয় হউক! 
আমর হিসাবে আপনি দেখুন যদি তাহাতে আপনার টাকা প্রাপা থাকে, 
আপনি তাহা গ্রহণ ককুন এবং আমার প্রাপা হইলে আমাকে তাহ" 
প্রদ্ধান করুন|” নবাব, যাদব রায় নবিসিশাকে নানকের হিসাব বুঝিয়! 
লইতে" আদেশ করিলেন। কথিত আছে, যাদবরায় নানকের নিকট 
উত্কে?চ চাহিয়াছিলেন, নানক তাহা দিতে ভাশশীকুতত হগয়াশ তাহাকে 
অনেক বিপাকে ফেলিবার উদ্দেশে খুব তন্ন তন্ন করিরা ক্রমাগত পাঁচ 
দ্বিন ধরিয়া হিসাব লন, কৌন ছিদ্র বাহির করিতে না! পারিয়া অবশেষে 
বিলক্ষণ অপদস্থ হন। হিসাবে তিনশত একুশ টাকা নানকের প্রাপা 
বাহির হয় । নবাব 'দৌলত খা লোদ্ি সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলেন 
যে, এতদিন লোকেরা তাহার নিকট নানকের বিকদ্ধে ষে সম্স্য কথ! 
বলিয়াছিল তাহা মিথ্যাপ্নানি মাত্র । গুরু নানকের কথা; ভাব ও 
রূপের এমনি গুড আকষণ ছিল ঘষে, যে ব্যক্তি তাহার সহবাসে 
ক্ষণকাল্‌ অবশ্থিতি করিয়া তাহার সহিত কথাবার্তী কহিত তাহার 
মনে অপূর্ব ভবের সঞ্চার না হইয়!থাকিতে পারিত না। শবাব 
দেৌলভ ধা ভাহাকে দেখিয়া! ভাহ।র প্রতি অনুপম আসক্তি অনুভব 
করিলেন এবং কৌতুহল সহকারে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। 


৩২ নানকপ্রুকাশ । 


নানক উত্তর করিলেন “আমার লাম নানক গিরক্কারী 1 নবাব নামের 
অর্থ না বুঝিতে পারিষা অয়রামকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। জযরাম 
বলিলেন যে“ রূপ ও আকারবিহীন সৃষ্টিকর্তা পরষেশ্বরের ভক্ক ও বাস, 
ইহাই আপনার মুদির নাম।” নবাব এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “এ যুবার বিবাহ হইয়াছে কি নাঠ” জঙ্গরাম বলি- 
লেন “শীঘ্রই বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে, এক্ষণে ঘি আপ- 
নার কৃপা হয় তবে আপনার ফ্াসের অদ্যাই বিবাহ হইতে পারে।” 
নবাব পুনর্ধবার হান্য করিয়া বলিয়া! উঠিলেন, 'ষত দিন উহার বিবাহ নাহয় 
তত দিন, ও অনায়াসে ঈশ্বরের দাস ও তক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, 
কিন্ত স্ত্রী গৃহে আসিলে কত দুর দাসত্ব ও ভক্তি থাকে তাহ! বুঝা! 
যাইবে। অসংখ্য খষি, মুনি, »পক্গী, পীর ও ফ্কীর দেখা গিয়াছে, কিন্ত 
স্রীলৌকের সহবাসে তাহাদের আর এক প্রকার মতি হইয়া উঠিয়াছে।” 
নানক এই কথা শুনিয়া তেজ ও শোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “পরমে- 
শ্বরের প্রতি ধাহাদের প্রেম পুর্ণ ভাব ধারণ করে নাই, তাহাদের দশ। উপ 
ইইতে পারে; কিন্ত ধাহার মনে সেই তগবান অনুদ্দিন জাগ্রৎ ও বিদয মাপ, 
ক্ষণকালের জন্যও দুরে নহেন, ধাহার মন আপনাগ্জাপনি অনবরত তীহারই 
মহিমা দর্শন ও কীর্তন করিতেছে, স্রীলোক তাহার কি করিবে? তাহার 
নিকট জ্ীলোকের শরীর অসার রক্ত, মাংস, অস্থি ও মল মুত্রের সমষ্টি মাত্র 
বলিয়। বোধ হয়; যে ভাগ্যবাঁন্‌ পুরুষ ঈশ্বরের ও প্রেমিক ভক্ত এবং যৌগ বলে 
ঈশ্বরের অনুরূপ হুইয়! যায়, অসার স্ত্রীলোক তাহার কি করিবে?” নাঁন- 
কের অপূর্ব কথা গুলি শুনিয়া ও স্বগাঁয্ তেজ ভাৰ ও শরীরের অলৌকিক 
রূপ লাবণ। দেখিয়া নবাব দৌলত খা। লোদির মনের মোহ তখনক/র মত দূর 
হইয়া গেল, বৈরাগ্য ও উঈখর প্রেমের অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভূত হইল, 
তাহার মন বিগলিত হইল, তিনি ভবাশীদাম খাজাজীকে ডাকাইয়। 
নানকের প্রাপ্য টাকা ও তিন সহজ টাকা নাঁককে পারিতোষিকস্বরূপ 
ছিতে আদেশ করিলেন । নানক ৪ই সমস্ত মুদ্রা লইয়া গৃহে আসিয়া ভগিনী 
নানকীর হস্তে প্রদান ক্সিলেন। 


বিবাহ । 


শুরু. নাসকের বিবাহের 'দিন নিকটস্থ হইলে নানক্লী গৃহে মঙ্গলগীত 
আরশ করিয়। দিলেন এবং নিধি নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা যথারীতি এলাচি 
ও নগদ পাঁচ টাকা এবং হরিদ্রা ও জাফ্রাণ রঙ্গে ভূষিত করিয়া একখানি 
নিমন্ত্রণপত্র তালবগীতে প্রেরণ করিলেন। কালু নানকের মাতুলালক়ে 
বিবাহের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তথায়ও সআনলোৎ্সব আর্ত হইল । 
নানকের পিতা রার বুলারের নিকট গিয়া বলিলেন “ রায়জি, আপনার 
দাস নানকের বিবাহের দিন উপস্থিত, আমরা সকলে হুলতানপুর যাত্রা 
করিতেছি, আপনি আশীর্বাদ করুন 1” রায়, কাদুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত 
বিরক্ত হইয়া কহিলেন “কালু, তুমি নানককে আমার দাস বলিয়া আর 
পরিচয় দিও না, তিনি যে কেতাহা তুমি জান নাঁ। তুমি তাহাকে আর 
সামান্য ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিও না। দেখ আর একটী কথা বলি, 
তোমার স্বভাবটা বড় কঠোর, সাবধান হইয়া তোমার বৈবাহিক মুলার সহিত 
ব্যবহার করিও, উাহারও স্গভাবট1 তোমারই মতন কঠোর, দেখ যেন বিবাদ 
করিয়া শুভ কাখ্যের কোন ব্যাধাত করিও ন1।” কালু হ্প্রসনচিত্তে 
উত্তর করিলেন “রায়জি, নানক আমার এক মাত্র পুভ্র, আজ তাহার 
বিবাহ উপস্থিত, আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলের দিন; আমিকিএ সময়ে 
রাগ্ন করিতে পারি %” রায় বুল:র উত্তর করিলেন, * পরমেশ্বর মঙ্গল 
করিবেন, তোমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি হুলতানপুরে বাহ! 
নানককে আমার প্রণাম জানাইও ও আমার ন্ষেহালিঙ্রন প্রদ]ন করিও ।৮ 

রায় বুলারের নিকট কালু বিদায় গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে স্বলতান- 
পুর যাত্রা করিলেন । তাহার সঙ্গে তাহার ভ্রাতা লালু ও তাহার পুত্র 
এবং বেদী বশীর আর কয়েক জন একত্র হইয়! বিবাহোৎ্সবে ধাত্রা করি- 
জেন, নানকের মাতুলালয় মাঞ্চী গ্রাম হইতে রামা ও কৃষ্ণাও তাহাদের 
সঙ্গী হইলেন। তাহারা! সকলে গোষানে আরোহণ পূর্বক পাঁচ দিলে 
নুলতানপুরে উপনীত হইলেন। জয়রামের গৃহে খুব সমারোহ হইতে 
লাগিল, স্্রীলোকেরা রাত্রিতে মঙ্গলগীত করিতে লাগিলেন । নির্দিষ্ট শুভ 
দিনে অভ্যাগত ব্যক্তিগণ, কালুঃ লালু ও জয়রাম, এবং পরমানন্দ, ত্রাঙ্ষণ ও 

€& 


৩৪. মানকগ্রকাশ। 


দাসদিগকে লইয়া, বরপাত্র সহ পক্ষকারান্ধাবে গ্রামে ছাত্ী করিলেন । 
তাহারা ক্রমে কন্যাক্র্ার বাটীর খক্ষিকট একটি উদ্যানে উপনীত হইলেন । 
নিধি ব্রাহ্মণ কন্যাকর্তীর বাটীতে অগ্রসর হইয়া বরধাত্রিদিগের শুভাগষন 
বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। মুল৷ আপন আত্মীষ্ব কুটুন্ষদ্িগকে আহ্বান করিয়! 
হিতে নামক গ্রাম্য চৌধুরীর * নিকট গিয়া বলিলেন “চৌধুরী মহাশয়, বর-. 
যাত্রিগণ আসিয়৷ জন্বু নামক উদ্যানে উপনীত হইক্কাছেন, তাহাঙ্গিগের 
আহারীয় সামগ্রী সকল প্রস্তত করিয়া দিন, যেন কোন বিষরে কষ্ট না হয়। 
তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য আপনি আমাদিগের সঙ্গে চলুন” চৌধুরী 
উত্তর করিলেন““লামি বৃদ্ধ হইয়াছি, তত দূর চলিতে অক্ষম, পুর অজুতাকে 
তোমাদের সঙ্গে পাঠাইতেছি। বন্ক, আহারসামগ্রী ও জলপাত্র প্রভৃতি 
যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তিনি সকলই আনাইষা দিবেন, আমি তোমাকে 
একটী কথা বলিয়া! দিতেছি, তুমি অত্যত্ত দৃর্ম,খ এবং কালুরও স্বভাব শুনি- 
যাছি অত্যন্ত কঠোর, দেখ যেন ছুই জনে কোন বিষয় লইয়। বিবাদ করিয়! 
শুভ কর্দ্দের ব্যাধাত করিও ন।1” মূলা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী লইয়া 
আত্মীয় কুটুন্ব সহ বর ও বরযাত্রিদিগের অভ্যর্থনার জন্য যাত্রা করিলেন, 
এবং তাহাদিগকে ষথা[বিধি অভ্যর্থনা করিলেন । 

সন্ধ্যাকালে উত্কুষ্ট বাদ্য ও জীলোক সহকারে বরযাত্রিগণ বর লয় 
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ব্রপাত্র সভান্থ হইলে ষথোচিত সন্ত্রম প্রদ্ব- 
শি হইল। গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই পাত্র দেখিতে আসিতে লাগিল, 
নানকের রূপ লাবণ্য ঘেন সঙ্ত্র গুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কথিত আছে, 
বিবাহ উপলক্ষে স্বর্গের দেক দেবীগণ তাহা দর্শন করিয়। আনন্দ লাভ করি- 
জেন এবং আরতী করিতে লাগিলেন ও মর্তলোকবামীদের সহিত ভাহারাও 
জয় ও যঙ্গলধ্যনি আরম্ভ করিলেন। প্রায় দ্বিপ্রহর রজনীত্তে যথারীতি. 
শুভ উদ্াহ কাধ্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের আড়ম্কর ও আতীয় স্বজনদিগের 





* পূর্বকালে প্রতিগ্রামে এক জন করিয়া চৌপুবী থাকিত, গ্রামবাসী- 
দিগের তিনি অভিভাবকম্বরূপ থাকিতেন। যাহার গৃহে ষে শুভকার্ধয ৰা 
বিপদাদি উপস্থিত হইত সকল বিষয়ে সে তীাহারই মুখাপেক্ষা। করিত। 


বিবাহ! ৬৫ 


আমোদ প্রমৌক্গ এবং আীলোকদ্দিগেষ্ব গোঁলষোশ ও বিজ্রপ এ সমস্ত লাল" 
কের শক্তীয় ও বৈরাগী মানে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল মন্দেহ নাই । তথায় 
তাহাকে তাহার গ্লাপের সাধুজস্ত, ফকীন্র, সন্ধ্যাসী'দিগের সহবাদে সম্পূর্ণ 
বঞ্চিভ ধাকিতে হইয়াছিল, ধর্্বন্ুদের মধ্যে একমাত্র ভাই বাল। তাহার 
নিকটে ছিলেন? ভিনি বালাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই বালা, তুমি এ 
সময়ে আমর নিকট থাকি) জন্যত্র যাইও. নী1” অংসারাসক্ত বাল! নান- 
€কর উচ্চ উদ্দেশ্য নী বুঝিক্বা উত্তর করিলেন “ মহাশয়, আমি আপনারই 
অঙ্গে আছি, আপনার নিজ প্রয়োজনীয় যাহা কিছু অর্থ আমারই সঙ্গে 
জাছে।” 

তিন ছ্িন বর ও ব্রযাত্রিকেরা কন্যাকর্তীর গৃহে অত্যস্ত সমাদর ও 
আমেোদের সহিত অবশ্থিতি করিয়! চতুর্থ দিবসে সকলে ুলতানপুরে যাত্রা 
করিলেন এবং নববধূ “মাতা সুলখনা চৌনীকে” * শিবিকাতে আরোহণ 
করাইয়া সন্কে লইলেন। তাহারা সকলে জয়রামের গৃহে উপনীত হইলে, 
কালু ও লালু বরকন্যাকে তালবন্ডী লইয়া আপিবার প্রস্তাব কবিলেন। 
নানকী জররাম ও নানক সকলেই অসন্মত হইয়া উত্তর করিলেন যে, “তাহ! 
হইলে মুদ্িখানার কাধ্য কি প্রকারে চলিবে?” নানকের শ্বশুর মহাশয় 
তথায় উপস্থিত ছিলেন, কন্যাকে আবার অত দূর ল্টয়। যাওয়া হইবে 
প্রস্তাবে, তিনিও আপত্তি করিয়! খুব বিবাদ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল 
এই বিবাদ চলিতেছে এমন সময়ে জয়রামের পিতা পরমানন্দ বলিলেন, 
“প্রিষতম: পুত্র গু পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য নানকের মাতা লালায়িত 
হহীয়! গৃহে বিয়া আছেন, তাহাকে এক ৰার কন্যাকে দেখাইয়া আনা 
কর্তব্য। অনেক বাঁদান্ুবাছের পর তালবগীীতে মাতার নিকট নানকের 
সস্ত্রীক ফাওয়ার প্রস্তববই ধার্য, হইল এবং নানক আপন পিতা ও জআত্বীস্ব- 








পর সাপ 





পপাশিসপপপী পাপা কপি পাপ শশী ীপাীসীশসীশাশ তি পপি শা 


* নানকের বধূর বাল্যকালের নাম.“তুলখনা।” গচৌনী” বংশের নাম । 
রীত্যন্থসারে বিবাহিত স্ত্রীলোকদ্দিগের বিবাহের সময়ই প্রথম নামটি অস্ত" 
হত হয়, কেবল বংশের নামে তাহারা আধখ্যাত হন। সম্মানার্ধে নামের 
প্রথমে শিখেরা “মাতা” শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে । পঞ্জাবে প্রায় সকল 
নামই অর্থসংযুক্ত বথা হুলখণা অর্থাৎ হুলক্ষণা, ত্রিপতা অর্থাৎ তৃপ্। ইত্যাদি । 


৬৬ নানকগ্রকাশ । 


দিগের সহিত ভগ্গিনী নাপক্ষী ও নববধূকে এক শ্ববিকাধ লহীয়া তালবণ্তী 
বাত্রা করিলেন । 'আসিবার পুর্ব্বে বালাকে বলিলেন “তাই 'ৰালা, ভুমি 
মুদিখাঁনার ভার লও, সাবধানে কার্ধ্যা্ি সম্পন্ন করিও) আমি অল দিনের, 
জন্য গৃলে চলিলাম.।” বালা উত্তর করিলেন “গুকুজি, আমি জাতিতে 
জাঠ, অতি নির্র্বোধ, আপনার অন্ুুপশ্থিতিতে হুদ্দিখানার সকল কার্য কি 
প্রকারে চালাইব ?” নানক উত্তর করিলেন “ভগবান সকলই করিবেন, 
€তোমার কোন চিত্ত! নাই, তুমি কেবল মুক্িখানায় গিয়া বমিও। জমি 
এক মাসের অধিক বিলম্ব করিব না” 





নববধূর সহিত নানকের ব্যবহার । 


গুরুনানক এক মাস তালবন্ডীতে অবশ্ছিতি করিয়া সস্ত্রীক সুলতানপুর 
প্রীত্যাগমন করিলেন। নানকের শ্বশুর মুলা আসিয়! আপনার কন্যাকে 
ভ্বগৃহে লইয়া গেলেন ৷ গুকু নানক মুদ্িখানার কার্যেই আবার নিযুক্ত হই- 
লেন। কোন পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে বালা ভাহ যথাশ্থাণ হইতে 
বাহির করিয়া নানকের নিকট দিতেন, নানক স্বহস্তে তাহা ওজন করিয়! 
ক্রেতাদিগকে দ্িতেন। ভাই বালা তাহার সহকারীর কার্ধ্য করিতেন, ছুইধী, 
অন্ন বন্ত্রহীনেরা যে যাহা চাহিতে লাগিল তিনি তাহাকে তাহাই বিতরণ 
করিতে লাগিলেন । সকল লোকে বলিত যে, “ নানক এইবার নবাব সাহে- 
বের মুঙ্দিখানা লুট করিয়া দ্দিলেন।” নানকের মিথ্যা অধ্যাতি নবাঝ 
দৌলতর্থীর পর্্যস্ত কর্ণগোচর হইল। এই সময়ে নানক জয়রামের 
গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক মুদ্দিখানীর নিকট একটি নূতন গৃহ প্রস্তত করিয়া 
তন্মধ্যে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। তীহার পত্বীর প্রতি শাবশ প্রেম 
ও অনুরাগ ছিল না। মাতা চৌনী এজন্য অত্যত্ত হৃংখ, রাগ ও ক্রদন 
করিতেন। নানক পত্বীর প্রতি এত দূর উদ্দাসীন হইশ্বা উঠিলেন যে, ছুই 
মাসের মধ্যে তিনি একদ্বিনও গৃহে আসেন নাই। জর্ধদ্দাই- সাধু সম্তদের 
সহবাস ও সেবায় থাকিতেন এবং মুদ্িখানার অর্থ জামগ্রী হইতে ছুঃহী- 
দিগের ছুংখমোচন করিতেন। তাহার নববিবাহিতা পৃত্তী কাহারও নিকট 


নববধূৰ মহিত শাণকের ব্যবহার । ৩ 


ছঃখের কথা কলিতে পাঁরিতেন না, আপন মনের হুঃখের আগুলে আপনি 
পুড়িতেন ।কিছু দিন পরে তাহার পিতা যুলা তাহাকে ছেখিতে আসিলেন। 
তিনি পিতাকে দেখিয়া একেবারে কার্দিয়া উঠিয়া বলিলেন, “পিতা মহাশয়, 
আপনি আমাকে কাহার হক্তে ফেলিয়া দিয়াছেন। ইনি আমার ও গৃহের 
প্রতি একটু মাত্র দৃষ্টি করেন না, কেষলই ফকীর জঙ্গাসী ও গরিব দুঃখী 
দ্িগকে লইয়া থাকেন 1” একে মুলার স্বভাবট! অত্যন্ত কঠোর, তাহাতে 
কন্যার ছুহখ ও ক্রন্দন দেখিয়া তিনি প্রজলিত হুতাশনসম হইয়া উঠিলেন। 
জয়রামের নিকট গিয় অত্যস্ত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন “উত্তম 
ব্যাপারটাই হইয়াছে, তোমরা! আমার কন্যাকে হাতে পাইয়া একে বারে 
জলে ডুবাইয়া দিয়াছ !” তিনি নানককে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে বলিতে 
লাগিলেন “তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিফাছ %” নানক এই কথা শুনিষা 
কোন উত্তরই করিলেন নাঁ। মুল! অত্যস্ত বিবাদ করিতে লাগিলেন। এই 
সময় নানকের শ্বত্রা তক্্াণী কনণার দুঃখের কথা শুনিয়া হুলতানপুরে উপনীত 
হইলেন! চৌনী মাতার নিকট অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । চক্দ্রা- 
ণীও কন্যার ছুঃখে কন্যার সহিত কীাদিতে লাগিলেন এবং অত্যত্ত তুদ্ধ 
হইবা নানকীর নিকট আসিয়া! অত্যন্ত বিবাদ আরক্ত করিয়া দিলেন । 
তিনি বলিলেন, এ তোমার কি প্রকার ব্যবহার ? তুমি কিরূপ কর্তৃত্ব করিতে 
শিখিয়াছ ? তুমি পরের কন্যার এইরূপ সর্বনাশ করিতেছ। তোমার 
একটুও ঈশ্বরভয় নাই। তোমার ভ্রাতাকে একটী কথাও বলিবে নাঁ। 
তোমার ভ্রাভৃবধূর প্রতি একটুও দৃষ্টিকর না) ভিনি কেমন থাকেন তাহার 
সংবাদ একবারও লও না । তোমার স্বামীও একটী কথা বলেন না। 
তোমার্দের মনে কি আছে বল দেখি । নানকী উত্তর করিলেন, “আমি 
আমার ভ্রাতাকে কি বলিয়া ভব্ন। করিব? তিনি চোর নহেন, ব্যভিচারী 
নহেন, জুয়া খেলেন না, অন্য কোন প্রকার ছুক্ষর্দাও করেন না। তিনি 
কেবল মাত্র ছংবীদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করেন, তিনি নিজে যাহা উপার্জন 
করেন তাহা তিনি স্বেচ্ছাষত বায় করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহার দোষ 
কিঃ বঙ্্যপি ভোমার কন্যা অন্ন বস্থ অভাবে কষ্ট পাইতেন তাহ! হইলে 
আমর] সকলে তাহাকে ভঙ্গসনা করিতাম। অকারণ আমরা ক্ষতিয়ের 
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পুরকে কি প্রকারে তিরস্কার করিখ ?). এই কথ! শুনিয়া চল্জ্রাণী নিকত্বপপ 
হইয়া রহিলেন। ডিনি আপন কন্যার নিকট আগিয়া বলিলেন, “তোষার 
কথা অনুসারে আমি নানকীকে অনেক তিরস্কার করিলাম, কিন্ত তাছার 
উত্তরে আমি লঙ্জিত হইলাম, আর কিছু বলিতে পারিলাম না । তোমার 
কি কখন অন্্ বস্তের কষ্ট হইয়াছিল ?” 

সুলখন! উত্তর করিলেন “মাতঃ, কখন আমায় ক্ষুবিত অথবা বস্তরহীন 
থাকিতে হয় না; অলঙ্কার, বস্তা এবং খাদ্য দ্রব্য সকল আমার যথেষ্ট পরি- 
মাপে আছে। কিন্ত মাতঃ আমি কি করিব, আমার স্বামী আমার প্রতি তাঁল- 
বাসা দেখান নাঁ। তিনি আমার সহিত কখন মুখ তুলিয়া কথা কন না? 
এ সকল কথা আমি কাহাকে বলিব আমি কি করিব?” চক্রীণী এই 
অধস্ত কথা শুনিষ্কা নানকীর নিকট পৃনর্ধার গমন করিয়া! বলিলেন “আমি 
তোমার ভ্রাতৃবধূকে অনেক ভত্সিন। করিলাম, তাহার অন্ন বস্ত্রের কোন কষ্ট 
নাই ভাহ। তিনি শ্বটকার করিলেন । কিন্ত তিনি বলিলেন আমার হ্বমী 
মুখ তুলিয়া! আমার সহিত কথা কহেন না এবং আমার প্রতি প্রপয়প্রকাশও 
করেন না। আমি কি করিব, জিনি এক মাস হুই মাসের মধ্যে এক- 
বারও ঘরে আসেন না।” নানকী এই কথা শুনিয়া! উত্তর করিলেন ফে 
“মাশীজি, আপনার কন্যাও নিতান্ত সহজ লোক নহেন, তাহার স্বভাবটাগ 
অত্যস্ত কঠোর। তিনি নিজ শ্বামীর সহিত সেরূপ ব্যবহার করেন না।”” 
চন্দ্রাণী উত্তর করিলেন « তুমি আপনিই তাঁবিষা দেখ না কেন আরীলোকদে 
ত্বাভাঁঘ কি প্রকার এবং এরূপ অবস্থায় পড়িফা তাহাদের মন কেমন হয়।” 
নানকী উত্তর করিলেন, “আপনি যথার্থ কথাই বলিতেছেন, কিন্ত কিছু চিত্ত 
করিবেন না, ঈশ্বর সকলই মঙ্গল করিবেন, এখন আপনার কন্যা! বালিকা, 
কালক্রম সহকারে শ্বামীর মর্যাদা বুঝিলে আর একপ থাকিবে না:। আপন্সি 
তাহাকে সান্বন। বাক্যে একটু বুঝাইয়। বলিবেন তিনি যেন নানকের কথণ। 
শুনেন, এবং তাহাকে সন্তষ্ট করিতে চেষ্ট। করেন । আপনি আরও জানি- 
বেন আমার ভ্রাতা সামান্য লোক নহেন, আমি তাহার উপর অসম্পূর্ণ বিশ্বীস। 
করি।, আপনিও তাহার উপর বিশ্বাস করুন, তাহাকে পরম ভক্ত ও সস্ত- 
চূড়ামণি বলিয়া জানুন, আপনারও মঙ্গল হইবে।” চল্তরাণী 'নিজগৃছে 


ভাঁগীরথ ও যনল্ুখের জীবনপরিবর্তন । ূ ৩২ 


প্রস্যাগমন করিলেন। নানকী গুরু নানকের পরম ভক্ত ছিলেন, তিনি 
ভ্রাতৃবধূর হুঃখ্র কথা ক্রমাগত নানকের নিকট বলিতে লাগিলেন, এফং 
অবশেষে নানক পত্বীর গতি স্সেহ মযত! প্রদর্শন পূর্বক স্বতন্ত্র প্রকার বাব" 
হার করিতে আরতভ করিলেন । 


এক রসি 


ভগীরথ ও মনম্বখের জীবনপরিবর্তন । 


খর নানক মুদিখানার কার্ধয স্ুচাক্তরূপে চালাইতে লাগিলেন। পতীর' 
প্রতি আর উদ্দাসীন রহিলেন না, তাহার ব্যবহারে তাহার স্ত্রী, ভগিনী 
এৰং অন্যান্য সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন । তিনি ফকীর, 
সন্নাসী, দীন ছুংখিদিগের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। 
স্থুলতানপুরের নিকট একটি গ্রামে ভগীরথ নামে এক জন ধনবান্‌ সরলচিন্ত 
শক্তিসাধক বাস করিতেন। তিনি ব্রত নিযমার্দি অবলন্গন করিয়! 
নিষ্ঠা] ও ভক্তির সিত দেবীপুজা করিতেন, কখন কখন দেবীর মন্দিরে 
স্মস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া জপ তপ ও দেবীর নাম গান করিতেন, কিন্ত 
কিছুতেই তাহার মনে দিব্য জ্ঞানের আলোক উদিত হইত না, তাহার 
জীবন শাসক্তিহীন শুদ্ধই থাকিত, তাহাতে তিনি আপনাকে জ্ত্যস্ত নরাধম 
জানিয়া বিনীত হৃদয়ে ক্রন্দনাদ্দি করিতেন। মনের অন্ধকার দূর হইয়া 
যাইবে এই মানসে সযয়ে সময়ে সমস্ত দ্বিন তিনি অনাহারে দেবীর মন্দিরে 
হত দিয়া পড়িয়া থাকিতেন। পরিশেষে তাহার সরল তপ, জপ, অন্ুতা* 
পার, প্রার্থনা € সৎকার্ধ্য সকল শ্রীহরি গ্রাহ্য করিলেন। কথিত আছে, 
এক দ্বিন ভগীরথ শ্বপ্ন দেখিলেন যে, দয়াময় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে সান্তনা 
দিয়া বলিতেছেন," হে ভগীরথ, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, 
ভোমার মনোরথ পুর্ণ হইবে। আমি তোমাকে সংসারের সুখ সম্প্গে 
তুত্ধী করিতে পারি, কিন্ত সাধুসঙ্গ বিন। তোমাকে দ্রিব্যত্ঞান কে দ্দিতে পারে ? 
তোমার সাধুসহ্গ করিতে হইবে। হালতানপুরে নানক নামে এক জন পরম 
জন্ত 'অতি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন, তিনি গৃহস্থ সন্ধ্যাসী, মুদছ্িখানার করছ 
করিয়া দিন যাপন করেন। তাহার মধ্যে নিরাকার পরতরন্ধ অবস্থিতি 
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করেন, তুমি স্কাহার নিকট গমন করিয়া স্বাহার সেবা! কর। তিনি কপ! করিয়া 
তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রশ্ণান করিলে তোমার মনের অন্ধকার দূর হইবে ও 
তোমার সপ্গাতি হইবে ।৮ এই: কথ! শুনিয়। ভগীরথের চৈতন্য হইল, 
তৎক্ষণাৎ তিনি গৃহ পরিবার পরিত্যাগ করিয়। মুলতানপুরে গুরু নানকেন্স 
নিকট উপনীত হইয়া তাহার চরণে প্রণাষ করিলেন এবং তক্তি ও বিনয়ের 
সহিত তাহারই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সাধুসঙ্গ সাধুষেৰা! ও জআরুমুখ 
বিনিঃস্ত অনৃতময় উপদেশে ক্রমে ভগীরথের মনের অন্ধকার দূর হুইতে 
লাগিল, জপ তপ কর্শকাণ্ডে যে মনের শুক্ষতা দূর হয় নাই, তাহা গুরু নান- 
কের সহবাসে ও মুখের কথায় বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি শাস্তিহ্থখ 
লাভ করিলেন। গুরু নানক যেরূপ আদেশ করিতেন তিনি ভক্তির সহিত 
তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, দ্িনদ্িন তাহার অন্তরে প্রেম, ভক্তিঃ 
বিশ্বাস, সাধু সেবার ভাব ও পুণ্য বর্ধিত হইতে লাগিল। 

এক দ্দিন মর্দানা রবাবী তালবণ্ডী হইতে সুলতানপুরে লানকের নিকট 
উপনীত হইলেন। মাত ব্রিপতা প্রভৃতি নানককে যে সমস্ত উপঢৌকম 
দিয়াছিলেন তাহা গুরুর চরণে অর্পণ করিয়া তথাকার কুশল বার্ত৷ ও প্রেম 
সম্ভাষণ তাহার নিকট নিবেদন করিলেন। নানক মর্দানাকে তাহার আগ- 
মনের উদ্দেশ্য কি ভাহ] জিজ্ঞাস! করায় মর্দান। উত্তর করিলেন “মহারাজ, 
আমি জাতিতে ডে'ম, আপনাদেরই মিরাসি, আমি আর অন্য কাহারও দ্বারস্থ 
হই না, সম্প্রতি আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত, তজ্জন্য ১২৫ টাক] লাগিবে। 
আমি এই বিষয় ভারগ্রস্ত হইয়া আর কাহাকে জানাইব ?* নানক উত্তর 
করিলেন “মর্দানা সে জন্য ভাবনা কি ? ১২৫ টাক কেন, তাহার দ্বিগুণ ২৫০ 
টাকার মতন আয়োজন হইবে, এখনই আমি তাহার বিষয় স্থির করিয়া 
দিতেছি।” এই কথা বলিয়া লাহোর হইতে বিবাহের সকল সামগ্রীর 
আয়োজন কিক! আনিয়া দিতে ভগীরথকে আদেশ করিলেন। তিনি 
বলিলেন “ভগীরথ, তুমি তথায় কেবল এক রাত্রি অবস্থিতি করিয়! বিৰাহের 
সকল আয়োজন করিয়া আনিবে, ইহাতে তোমার জন্ম সফল হইবে ।” 
গুরুর আদেশে ভগীরথ প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়! গুরুর চরণে প্রণামানস্কর 
তৎক্ষণাৎ অদ্ধার সহিত লাহোর গমন করিলেন। তথায় মনস্থখ নামে 
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গুক ক্গন প্রসিদ্ধ ব্যবমারীর হস্তে অর্থগুলি অর্পন করিয়। নির্দি্ সময়ের 
মন্যে সমস্ত সামপ্রীর আয়োজন করিনা দিতে অনুরোধ করিলেন) আধং 
অত্যন্ত ভক্তি ও €প্রমের সহিত গুরুর অপূর্ব ৭ ও কার্ধেযর বিষ তাহাকে 
অবগত করিলেন। মনব্রুধ তাহাকে আরও এক দিন অবশ্থিতি করিতে 
পরামর্শ দ্িলেন। তিনি বলিলেন, অদ্য সকল সামগ্রী সংগ্রহ, বিশেষতঃ 
চিপীটকের আয়োজন হওয়। অত্যন্ত কঠিন। ভনগগীরথ উত্তর করিলেন, 
প্সাহজি, আমার প্রতি আমার মহারাজের এখানে এক রাত্রি মাত্র অবস্থিতির 
আদেশ আছে, আমি কি প্রকারে তাহা অতিক্রম করিব? তাহা হইলে 
আমার জন্ম বৃথা হইয়া যাইবে ।” মনমথথ উত্তর করিলেন, “ভগীরথজি, 
এক্ষণে কলি যুগ, এখন বাস্তবিক ওরূপ মহাপুরুষ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।” 
ভগগীরথ আপনার জীবনের পরীক্ষার কথা সকল বলিয়! উত্তর করিলেন, 
“মনসুখজি, অপনি কোনরূপ সংশয় করিবেন না। আমি যাহার কণা 
ধলিতেছি, স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহার সহিত অন্য কাহারও তুলন। হয় 
না, তিনি আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। যেদিন হইতে আমার এই মস্তক 
তাঁহার পদতলে পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে আমার চিত্ত বিশ্বাস ও 
ভক্তিতে অটল হইয়াছে, আমার সদগতি হইয়াছে । তিনি এই কলিযুগে 
জগতের উদ্ধারের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেণ। অত্যন্ত ভাগ্য না হইলে 
কেহ তাহার ক্র্শন পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন না । মনগুখ তুমিও 
আমার সহিত চল তাহাকে দেখিলে তোমার জন্ম সফল হইবে ।” মনম্থধ 
ধলিলেন, “আমি এই কলিকালে অনেক কপট দৃণ্ডী সাধু দেখিয়া 
নিরাশ হইয়াছি, এখন যে প্রকৃত সাধু জন্মগ্রহণ করেন তাহাতেই 
আমার সংশয় হইয়াছে ।” তগীরথ উত্তর করিলেন, “সাহজি, মনের 
কুতর্ক দূর করিয়া শ্রাদ্ধাবান্‌ হুইয়া গুরুদর্শন করিতে যাই চল, 
অত্যন্ত বিনীত তাবে তাহার চরণে মিনতি করিও। তীহ্থার এমনি 
অমৃতমর় বাকা, আমি নিশ্চয় জানি, একবার তাহা শুনিলে তোমার, 
অত্যন্ত শত্তি ও সদগতি হইবে। মৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া আমার সহিত চল।" 
তগীরখের কথা গুলি মনতুখের মনের গ্ঢ়তম স্থানে প্রবেশ করিল, তাহার 
প্রতি ভগবানের কুপা৷ হইল, তাহার সকল সংশয় দূর হইয়া গেল। তিনি 
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বলিলেন, “আমি তধে তে।মার সহিত গমন করিয়া তীহায় শিষা হইব 1” 
তগীরথ ও মনহুখ নির্গিষ্ট সময়ে সুলতানপুরে যাত্রা করিলেন । পথে নান! 
লিকার ধর্ম্চর্চ। করিতে করিতে তাহার গুরুর চরণ সমীপে উপনীত হহয়া 
প্রণাম করিলেন । বিবাহের সামগ্রী সকল ভশীরধ, গুরজির চরণে অর্পণ 
করিলে গুরু তাহাকে আশান্দাদ করিঘ্। বলিলেন “হে ভ্গীরথ, তোমার নাম 
“পরোপকারী" হইল । চন্দননুক্ষ আপনার উদার স্বভাবে যেরূপ নিকটস্থ 
কল প্রকার বৃক্ষকে চন্দনবৃক্ষ করিয়া দেয়, তৃমিও তদ্রপ আপন উদ্বারতার 
গুপে সকল লোক্ষকে সৌতভাগ্যশীল করিয়া দ্িভেছ।” শুক নানক মনতুখের 
মুখের জোতি দেখিয়া তাহার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি 
বলিলেন, প্প্রথমে ভোমার মন অত্যন্ত অপক্ষ ছিল, এখন ভূমি বিশ্বামের ভূমি 
পাইয়াছ, তোমার নাম এখন হইতে “পাক্কা মনহ্থখ" হইল । মনমুখ গুকর 
কথার মধ্যে আপনার পরর্শলীবন ও ভাবের প্রতিরূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিম্ম- 
যাঁপন্ন ও ভাবে গঙ্দগদ হইলেন এবং দৌড়িয়া গুরুর চরণ বলপূর্বক বক্ষে 
ধারণ করিয়া উচ্চেঃক্গরে কীদিতে লাগিলেন । ভগীরথ গুরুর নিকট মন- 
সুখের সকল বুভাস্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, "মনস্থখ আপনার শিষ্য হহ'তে 
আসিয়াছেন।” শ্রীগুক্জি মনন্ুখের যখোচিত সমাদর করিয়া তিন জন 
একত্র বলিয়া মর্দানাকে ডাকিয়া বিবাহের জন্য সকল সামগ্রী ও অর্থ 
প্রদান করিলেন। মর্দানা গুরুর যশ ঘোষণা করিতে করিতে গৃহে গিয়া 
কন্যার বিবাক কাধ্য সম্পন্ন করিলেন । মনস্বখ হুলতানপুরেই গুরুর নিকট 
অবশ্ছিতি করিতে লাগিলেন । 

এক দিন মনস্খ শুক্ক নীনকের পদ সেবা করিতে করিতে বিনীত ভাবে 
নিষেদন করিলেন “মহারাজ, এ সংস'র ঘোর অন্ধকারময়, আপনি আমাকে 
রুক্ষ] করুন, আমি অনন্যগতি হইয়া আপনার শরণ লইলাম ।”গুকু নানক 
মনস্ুখের বিনয় ভক্তি ও সরলতায় অত.স্ত সন্তষ্ট হইয়া আপনার ম্মভাবিক 
কক্ষণাণুণে ন্মেচের সহিত উন্ভর করিলেন, গ"ছে মনহৃখ, এই সংসারে 
আমিতৃজ্ঞান জীবের সর্দনাশ করিতেছে, মনুষা কেবল আমার সংসার, 
আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার এই জমস্ত কথা বলিয়া হ্ষিম হুঃখ ভোগ করি- 
তেছে। সঘ্গুরু নাপাইলে তাহার এ মায়া কখনই দুর হত্স লা । তুমি 


গ্রজাদেশ লাভ ৪$ 


এই আমিত্ব জ্ঞান ত্যাগ' করিক়া! “বাওরু” * পরমেশ্বরের সতা নাষ ঘপ কর। 
অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পরমেশ্বরের ইচ্ছানুরূপ দিন যাপন কর। সকজকে 
আক্ীয় জ্ঞান করিক। প্রেম কর, ও শুনি কথা বল। পরমেশ্বর ফখন 
যাহ বিধান, করেন তাহাই ভাল বলিয়া জান) তাহার প্রতি কখন 
কোন দেষারোপ করিও না। পরমেখরের নামরসে জর্বদণ 
মগ্গ থাক, দুঢ়ক্ূপে' এই সাধনের পথে চলিলে তুমি সাহার নিকট 
উপনীত হইবে, তুমি শান্তি পুণ্য ও মুক্তি লাভ করিবে।” কথিত 
আছে গুরুর উপদেশে মনন্খের মনে অত্যন্ত সুখ হই'ল, তিল 
কিছু দিন ষহারাজের নিকট অবশ্থিভি করিয়! তাহারই সেবাত়' নিযুক্ত রছি- 
লেন; পরে. গুকর আজ্ঞা পাইয়া! লাঙ্ছোরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগি" 
লেন। তীহার মনে নিত্য জ্ঞানের উদয় হঈল এবং তিনি ক্রেমে সিদ্ধপদ লাভ 
করিলেন। ভশগগীরথ ও ভাই কাল। নানকের সহিত তুলতানপুরে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন, মুদ্িখানীর কাধ্য উত্তমন্ধপে চলিতে লাগিল । এই সমস্ক 
ওক নানকের একটি পুত্র সস্তান জন্ম গ্রহথ করিল। চারিদিক্কে, আনপাধ্বনি 
হইতে লাগিল, মহিত! কালু তালবণ্ডী হইতে আসিয়া পৌত্রেরমুখ দেিস্ব! 
'্ত্যত্ত আনন্দিত হুইলেন, মাঁভা ব্রিপতা পৌত্রের জন্ম সংবাদে অত্যজ 
আনন্দ লাভ করিলেন। সম্ভীনের মুখ চল্ের ম্যাশ হ্ন্দর হইল, এই জনা 
খুকু নানক তাহার নাম ভ্রীটাদ রাখিলেন। 





পত্যাদেশ লাভ । 
এক দ্বিন বাবা? নানক মুদ্বিখানায় বমিয়া রহিয়াছেন এমন সযয় এক- 


জন সন্াসী হঠাৎ আসিয়] উপস্থিত হ হইলেন ( গুরু তাহাকে অত্যন্ত অদ্ধা ও 
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* পবাণুরু”? অর্ধাৎথ পরম গুরু পরমেশ্বর, এই নাম দ্বারা শিখের। ঈশ্বরের 


সঙ্োধন করে । 

4 রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায়ের ন্তায় শিখেরা ধর্ম্োপদেষ্টাদিগের সম্বন্ধে 

“বাবা” ও “ভাই” ছুইপ্রকার শব্দ প্রয়োগ করে | ধর্্যাজক মাত্রেরই নামের 
পুর্বে "ভাই" শব্দ ব্যবহার করে এবং ধর্প্রবর্তকদিগের নামের আগ্রে 


কানা শব্দ অংযুস্ত করে। 


৪৪ নানকপ্রকাশ। 


সমাগর সহকারে বসাইয়। তাহার সহিত সতপ্রস্ধ করিতে লাগিলেন । নান- 
ফের অসাধারণ কথা শুনিয়া ও অপুর্ব ভাব দেখিয়া সন্গ্যাসী বুঝিতে পারি- 
লেন যে, তিনি সামান্য লোক নহেন, মহৎ কাঁধ্যভার দিয়া ভগবান্‌ 
্াহাকে ভারতভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। ক্ষু্জ মুদ্িখানার অকিঞ্চিতর 
কার্ষ্যে তাহার মহৎ জীবন অপব্যধ়িত হওয়! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, 
তিনি নানককে কেবল এই বলিয়! চলিয়া গেলেন, “আপনি নানক নিরাঙ্কারী 
নাম পাইয়াছেন, এখন নিরাকারের নাম প্রকাশ করিবেন, নল! মুদিখানার 
কার্য্যেই জীবনপাত করিবেন?” জক্ন্যাসীর কথ। কটা নানকের গুঢ়তম 
প্রদেশে প্রবেশ করিল, তিনি সন্যাঁসীকে ঈশ্বরপ্রেরিত দত বলিয়! বিশ্বাস 
করিলেন, তাহার কথ! গুলি তাহার নিকট ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান 
হইল। তিনি বুঝিলেন প্রচ্ছন্ন ভাবে অবশ্থিতি করার সময় চলিত্বা! গিয়াছে, 
ক্াহাকে অবিলন্বেই উচ্চতর কাধ্যে নিযুক্ত হইতে হইবে । তিনি ভাই 
বালাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বাল, আমার্দিগের এখন লোকলজ্জা পরিত্যাগ 
করিতে হইবে, তুমি দিন কতক ভগিনী নানকীর নিকট অবস্থিতি কর,” এবং 
ভগীরথকে বলিলেন “তুমি ভগবানের ভজন সাধন কর, তোমার জন্ম সকল 
হইবে ।” শ্থুলতাঁনপুরে ঘে সমস্ত ভক্ত ছিলেন তাহাদের সকলকেই এক 
একটি উপদেশ প্রদান ও আদেশ করিয়া বিদ্বায় করিলেন । গুরু নানক প্রতি 
দিন রাত্রির শেষভাগে উঠিয়। বিপাশা নদীতে জানাছি সম্পন্ন করিয়। তত্রস্থ 
নির্জন স্থানে ঈশ্বর পুজা্ি করিতেন । যে খাটে তিনি প্রাতঃকৃত্য করিতেন 
এখন তাহ! জন্তঘাঁট বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং শিখদ্দিগের একটি তীর্থস্থান হইয়া 
উঠিয়াছে। 

কথিত আছে, যখন শ্রীচাদ জ্ঞানবান্‌ হইয়াছিলেন এবং গুরু লানকের 
কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষমীদ্বাস মাতা চৌনীর গর্ভে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন 
নানকের মন এমনি হইল যে মুদিখানার কার্ধ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইয়া! উঠিল। বিধাতাঁও আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একদিন 
তিনি প্রাতঃদ্নান করিতে নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন । জন্মসাক্ষী গ্রন্থে 
লিখিত আছে যে, বরুণ দেবতা আসিক়া তাহাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া 
নিরাকার পরব্রক্ষের সমীপে লইয়া উপনীত হইলেন। ক্রমে তিনি একেবারে 
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জ্ীঠাকুরজির সত্য দ্বরবারের সন্বুখে দ্বগ্ডায়মান হইয়া তাহাকে কবর্শন করি- 
লেন এবং তাহার সমীপে ₹্গুবত হইয়। প্রণাম করিলেন, এবং হাত জোড় 
করিয়া রহিলেন। তখন কর্তী পুরুষ ভগবান্‌ নানককে ক্েখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন 
হইলেন ৷ গুক নানকজি এইভাবে তিন দিন ও তিন রাত্রি শ্বর্ণের দরবারে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । এদ্দিকে নানক কোথায় চলিয়া! গিয়াছেন 
এইরূপ জনরব চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল । এ সংবাদ নবাব দেটলভ খর. 
কর্ণগোচর হইল। নবাব সাহেব এবং অন্তান্য সকলেই তীহার অনুসন্ধান 
করিতে বাহির হইজেন। নানকের পত্বী হুলখন। চৌনীজি অত্যন্ত ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন তাহার অশুভ আশঙ্কায় সকলেই হুঃখিত ও 
চিস্তিত হইলেন, কেবল বিশ্বাসী নানকীর মন অটল রহিল । কথিত 
আছে যে, বৈকুঠ্ঠধামে শ্রীবাবা নানককে শ্রীনিরাপ্কারজি অযৃতে পূর্ণ 
একটি পাত্র প্রদ্দান করিয়া বলিলেন “হে নানক, এই ফে পাত্র ইহা 
আমার অমৃতরূপ নামে পরিপূর্ণ, ইহা তুমি পান কর।” শ্রীনানকজি, 
শ্রীঠাক্রভির সম্মুখে প্রণাম করিয়া! অযৃত পান করিলেন। প্রীনিরাস্কবারজি 
অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া! কহিলেন, “ হে নানক, আমি তোমারই সঙ্গে 
রহিয়াছি, সর্ধজ্রই তোমার সহিত অবশ্থিতি করিব, এবং তোমাকে 
মহিমান্বিত করিব। যে ব্যক্তি তোমার মাম গ্রহণ করিবে এবং জপ করিবে 
এবং অপরকে জপ করাইবে সেও মহিমান্বিত হইবে । আর যে ব্যক্তি 
তোমার প্রচারিত ধর্পথে চলিবে তাহাকে আমি যুক্তি দান করিব। তুমি 
সংসারে গিয়া আমার নাম জপ কর এবং লোকদ্দিগকে জপাও। তুমি 
সংসারে নির্পিন্ত থাকিবে, ভুমি নিত্য দয়া, ধর্ম, ফান, শ্গান, জপ, ও পরো- 
পকাঁর করিবে, আমি তোমাকে আমার্নাম দিতেছি । তুমি আমার নামকে 
পরম পদ জ্ঞান কর, ভূমি এই নাম লইয়া সংসারকে জপাও 1” শ্রীবাবা 
নানক উত্তর করিলেন, «তে পরব্রহ্ছজি, এই যে কলিষুগ ইহা অত্যন্ত 
বিষম কাল। ইহ! মায়া ও ছুক্ষর্ম্ে সংসারকে কলক্কিত করিয়! রাখিয়ান্ছে, তুমি 
সে সমস্ত জানিতেছ, তুমি এখন আমাকে আপনার চরপপ্রার্তে রক্ষা কর। * 
তখন নিরাঙ্কারজি বলিলেন, “হে নানক, তুমি ভয় করিও না, আমি 
তোমাকে আমার লাম দিতেছি, তোমার নিকট কোন বিস্ব অগ্রসর হইতে 


৪৬ নাধকপ্রকাশ । 


পারিবে না, ম্বর্গ ও মর্তয কেহই সোমার পথ অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইকে 
না, তুমি জর্ধন্ণা আষাকে স্মরণ করিবে, আমি আমার পরাক্তম ও কৃপা! 
তোমাকে প্রদান করিতেছি 1” এই সমযে শ্রীগুকজি দ্ণডবৎ হইয়া প্রণাম 
করিলেন । ভ্রীনিরাকারজি কহিলেন, “হে ভক্ত নানক তৃষি আমার নামের 
স্বাতিবাদ কর।”/গুরু নানক পরব্রদ্ষের স্ততি করিতে আরম্ত করিলেন । তিনি 
'একটি শব্দের * দ্বারা যে সুদীর্ঘ স্তব করিলেন তাহার মর্খ্ব এইরূপ, 
& হে পরমেশ্বর, তোমার নিকট কোটি কোটি আমার প্রার্থনা। কে তোমার 
মহিমার অন্ত বুঝিতে পারে? কোডি বৎসর পরমাু প্রাণ্ত হইয়া চর 
শের দৃষ্টির অগোচর পর্দ্দত গহ্বরে বাস করিয়া, বায়ু ভক্ষণ ও কচ্ছ, সাধন 
করিলেও কেহ তোমার ল্য জানিতে পারে না। তোমার আবাসগৃহের 
নিকট কেহই অগ্রসর হইতে পারে না। জকঙ্গ লোকেই কেবল পরস্পরের 
মুখে শুনিয়া তোমার কথা বলে। ষেব্যক্তি তোমাকে ভক্তি করে সে 
তোমার প্রতি অনুরক্ত হু এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করে। যদি লক্ষ মোন 
কাগজ সাধক লিখিয়া' পড়িতে খাকে, সকল বনস্পতিকে লেখনী করে, 
স্বয়ং পবন য্ষি লেখক হয, তথাপি তোমার সুল্য জানা যায়না) তোমার 
লাম এমনি মহৎ, এমনি অন্ত ।* 

গুরু নানক এই শক উচ্চারণ করিলে নিরাকার পরমেশ্বর তাহার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “হে নানক, এখন হইতে 
তোমার কৃপারৃত্টি যাহার উপর পড়িবে, ঘেও আমার রুপা লাভ 
করিবে, আমার নাম ভ্রীপরব্রহ্ম পরমেশ্বর, ভোমার নাম শ্রীসদগুর 
হইল।* এই কথা শুনিয়া শ্রীনানকজি, নিরাকার ্রীঠাকুরজির চর- 
ণেয় উপর পড়িয়া! গেলেন, তখন শ্রীনিরাকারক্তি তাহাকে আপন পরাত্রম 
প্রদান করিলেন। শ্রীগুর নানক বলিলেন, « হে পরক্রক্মজি, আমাকে, 
তোমার কৃপা প্রদান কর, আমি ভোমার নাম জপ করিব” জীনিরাকারজি 
উত্তর বক্ধিলেন, হে নানক, আমি তোমাকে আমার নাম রত্ব ও ধর্ছা 
প্রধান করিয়াছি, ভূমি এই নাম লইয়া আপনি জপ ও সংসারকে- 
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জাপা. এবং লোকদ্রিগকে উপদেশ প্রদ্দান কর। বে নাম * ভ্ীনিরাকার 
পরমেশ্বর জপ করিবার জন্য নানকজিকে প্রদ্ধান. করিলেন তাহা এই, 
«৫ ৯৩" ভাহার নাম সত্য, ভিনি কর্তা, পুরুষ, নির্ভয়, বৈরহীন, নিত্য; 
জন্মহীন, শ্বয়ভূ, শুরু প্রসারে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তুমি ইহাই 
জপিবে।”” এই মন্ত্র শিখর্দিগের আদ্িগ্রস্থের প্রথমেই উর্লিখিত আছে, 
শিখমাত্রেই অন্দ্যাবধি এই নাম প্রতিদিন জপ করে। 

নানক পুনব্্বার পত্রহ্গের স্ততি করিতে লাগিলেন, শ্রীপরমেশ্বরজি 
বলিলেন, এখন হইতে যে নকল ব্যক্তি তোমার সম্প্রদায়ভূক্ত হইবেন, তাহা- 
দিগকে আমি দ্যা করিষ। নানক পুনর্বার শ্রীনিরাকারজির চরণে অবন্থৃতিত্ত 
হইলেন, শ্ত্রীঠাকুরজি নানককে বলিলেন “হে নানক তুমি এখন হইতে 
দোকানের কাঁধ্য পরিত্যাগপুর্বক আমার এই কাঁধ্যে নিষুগ্ত হও। আমার 
নাম সংসারে জপাও ও আনার নামের চক্র ফেরাও। ম্মার অসার 
কার্যে নিযুক্ত থাকিও না।'? কিত আছে তিনি মানককে আশ্চব্য কাধ্য 
সকল করিবার ক্ষমতা প্রদদান করিয়! বিদায় দ্রিলেন। 


আশ পপি এস সস 


মুদিখানা লুট ও সংসার ত্যাগ । 

বাব] নানক মুদ্দিখান! ত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ আত্মীয় স্বজনের নিকট 
হইতে এতদিন অন্ুপশ্থিত থাকায় চারিদিকে লোক এইরূপ রটন! 
করিল ষে, “মুদি নানক নিরাক্কারী” নবাব দৌলত খা লোদির অর্থ 
আত্মসাৎ ও মুদ্িখানা নষ্ট করিয়। কোথায় পলায়ন করিয়াছে । ক্রমে নবাব 
সাহেব এ বারী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হুঃখিত ও ক্রুন্ধ হইলেন। তিনি 
নিজে মুদিখানায় আসিয়া তাহা বন্ধ করিয়! গেলেন এবৎ নান! প্রকার 
আক্ষেপ ও ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাশ্নিলেন। নানকের অনুপস্থিতিতে বাস্ত- 
'রিক চারিদিকে হাহাকার পড়িরাগেল । তাহার অসহায় পত্বী একে পূর্ণগর্ভ। 
ভাহাতে পতির নিরুদ্দেশে অত্যন্ত কাতরা, নিতান্ত নিরুপায়! হইয়া পিতৃ- 
ভবনে *ছুঃখের কথা জ্ঞাপন করিলেন, নানকের অপরাপর আত্মীয়গণ চিত্তা ও 


চে 
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* ১ | সৃতি নামু করত পুরুখু নিরভও নিরবৈর অকালমূরতি 
অজুনী সৈস্ত গুরুপ্রসা্ি । জপু। 
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ছুঃখে কাতর হইলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন যে, ফোন ভীধণ জলগ্স্ক 
নানকের প্রাণনাশ করিয়াছে, কেহ ভাবিলেন যে, তিনি বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ 
পূর্বক সন্গ্যাসী হইয়া কোথায় চলিয়াগিয়াছেন। তিন দিন ভিন 
রাত্রি এইরূপ চারিদিকে আন্দালন হইতেছে, এমন স্ময় গুরু নানক 
একেবারে মুদিখানার নিকট আসিয়া! উপনীত হইলেন। জ্বলস্ত হুতাশন 
সদৃশ পুণ্যময় পরমেশ্বরের পুণ্যময় সহবাস লাভে তাহার সমস্ত শরীর ও 
মন জ্যোতিম্থান্‌ হুইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অমস্ত জীবন উদাস ও আলো- 
ডিত হইয়াছিল এবং বৈরাগ্যের, অগ্ধিতে তাহার সমস্ত আত্মা পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল, তাহার একেবারে রূপাস্তর হইয়াছিল। কেহ তীহার নিকট 
সহসা অগ্রসর হইতে সাহসী হইলনা। তিনি আসিব! মাত্র নবাব কর্তৃক 
বদ্ধ মুদ্িখানার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া! তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং 
হিন্দু মুসলমান, আবাল বৃদ্ধ. বনিতাঁকে ডাকিয়া যুদিখানার সকল 
দ্রব্য বিতরণ করিয়া দ্রিতে লাগিলেন, ঘষে যাহা সম্মুখে পাইল তাহাই 
গ্রহণ করিষী গৃহে প্রস্থান করিল। নানক নিরাগ্কারী নবাব সাহেবের 
মু্দিখান! লুঠ করিয়া! দিতেছেন এই সংবাদ সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল 
ও চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইল । জয়রাম তৎক্ষণাৎ তথায় উপনীত্ত 
হইলেন, দৌলত খা লোদি সুদিখানা লুঠের কথা শুনিয়। অবিলম্বে তথায় 
উপস্থিত হইয়া পড়িলেন কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট ও স্বীয় তেজে তেজন্বী নান- 
কের মন্থুখে কে বাঙডনিপ্পত্তি করিতে সাহসী হয়? তাহার অপূর্ব 
রূপে সকলে যেন মন্ত্রমু্ধ হইরা পড়িলেন। কিন্তু নানক আপনার 
ভাবে আপনি মুগ্ধ হুইয়া রহিলেন, কাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন 
না, স্থগম্তীর ভাবে তাহার মস্তক অবনতই রহিল। চারিদিকে 
লোকেরা মুদ্িখানার যে যাহা পাইল লুঠ করিতে লাগিল । কর্শক- 
দ্বিগের মধ্যে কেহ কেহ নবাৰ দৌলতরখার নিকট অগ্রসর হইরা 
কহিতে লাগিল, “খধানজী, নানক কয়েকদ্দিন নদী জলে থাকিয়া কিছু দৈব 
কপা লাত করিম আসিয়াছেন।” অমঙন্গলতয়ে সকলেই দৌলত খাঁকে 
কিছু বলিতে না দিয়া গৃহে পাঠাইয়। দ্রিলেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখিতমনে 
গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । | 
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নক জীবের দুঃখে অত্যস্ত কাতর হইয়া পড়িলেদ। তিনি মগে 
অনে চারিকিকে নিরীক্ষণ করিয়। দেখিলেন ষে, প্রকৃত হিনু অথবা শ্রকত 
মুসলমান একজনও নাই । উতত্ন সন্পরাযস্থ লোকেরা আপন আপন মৃত 
ধর্টের শবরূপ বাহ্যাড়ম্বর লইয়া আপনাদিগকে স্ফীত ও আত্মপ্রভারিত 
করিয়া রাখিষাছে । অবশেষে তিনি আর ছুঃথ সংবরণ করিতে না পারিয়! 
ঘাহিরে আসিষা অতি কাতরে সকরুণ ভাবে ও উচ্চৈঃশ্বরে বলিন্তে 
লাগিলেন “হায় প্রকৃত হিন্দু অথবা প্রকৃত মুসলমান একজনও নাই |» এই 
কথ। শুনিয়া এক জন ধর্মীভিমানী কাজি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নানককে 
জিজ্ঞাস! করিল, “নানক তুমি এমন কি ক্বৈবক্ষপা পাইয়াছ যে ভূমি হিন্দু 
মুসলমান উভয়েরই নিন্দা করিতেছ?” নানক উত্তর করিলেন “যে ব্যক্তি 
হিন্গুর কার্ধ্য করে সেই হিন্দু এবং ষে প্ররুত মুসলমানের কাধ্য করে লেই 
মুসলমান্।”” কাজি জিজ্ঞানা করিলেন, মুনলমানের প্রকৃত লক্ষণ কি, তাহা! 
কি তুমি জান? নানক ইহার উত্তরে একটী শ্লোক * দ্বারা এইরূপ বলিলেন 
যে “শুন কাজি মহাশয়, প্রকৃত মুমলমান হওয়া অত্যত্ত কঠিন কার্ধ্য, 
কারণ প্রথমেই সিদ্ধপুরুষদিণের পথের অনুসরণ করিয়া অভিমান দূর 
করিতে হয়, যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে ঈশ্বরের নামে সকলি উৎসর্গ 
করিতে হয়। কেবলই প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞ। য্স্তকের উপর ধারণ 
করিরা সকল জীবের প্রতি সমান দয়া করিতে হয়। প্রকৃত মুসলমানের 
পক্ষে প্রেমই যথার্থ মস্জিদ্‌, সত্যই নমাজ করিবার স্থান, ন্যায়ই বৈধ 
খাদ্য দ্রব্য, লক্জাই ত্বকৃছেদ, জিতেজ্ত্িয় হওয়াই প্রকৃত রোজা, সৎকর্ধই 
কাবা, সত্য কথাই পীর, কর্তব্য সাধনই নমাজ এবং ঈশ্বরের প্রতি 
ভক্তিই মালা জপ” গুরু নানক মুসলমানের এইরূপ লক্ষণ বলার কাডি 
আর কোন উত্তর লা করিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন গ্রন্কত 
হিলুর লক্ষণ বল দেখি 1” নানক আর একটি শ্লোক 1 দ্বারা এইভাবে বলি- 
লেন ষথা--“হিদদুগণ সকলেই ভ্রান্ত ও বিপথগামী, তাঁহারা আপনাদ্দিগেরই 
.বুদ্ধিকে ধর্মপথপ্রদর্শক নারদস্বরূপ করিয়াছে। তাহারা সকলেই অন্ধ ও 

্ু মুসলম। ন কহবান মুসকল ইত্যার্দি--শ্লোক মহল! ১। 


/ হিন্দু ভুলে ভুলে আঘুটা জাই ইত্যাদি-_গ্লোক মহল্লা ২। 
৭ 


৫৬ মানকশাফাশ? 


সাকৃখক্তিবিহীন এবং অন্ধকাক্ধে আচ্ছগ্স । মোহে মুগ্ধ ও বৌধশৃত্য হই 
আাহার1 যে অমস্ত প্রন্তরের পুজা! করিতেছে তাহারা আপনারাই, জলে 
সডুবিয়া খায়; কিপ্রকারে অন্যের উদ্ধারকর্তা হইবে ৭ কাম, ক্রোধ, 
মিথ্যা ব্যবহার, পরনিদ্দা সকলি পরিহার কর, মায়া ও অহঙ্কার ভ্যাগ কর, 
কাম ও কামিনীর প্রতি মোহ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে এই মায়াময় 
সংসারে নিরঞ্জন পুরুষের ঘর্শন পাইবে । মনে অভিমান ও দ্বারা হুতের 
প্রতি আজক্তি পরিহার কর, ঈশ্বরের সহবাসের জন্য তৃঘিত হও, শুদ্ধ 
অন হইলেই ছুদয়ধামে হরিনামরূপ সত্য শব্ষ অধিবাস করিবে ।” এই কথা 
শুনিয়া কাজি নিকত্তর হইয়! গেলেন। গুরু নানক ভাঁবাবেশে একটা প্রস্তর 
€ ইষউকময় শষ্য! প্রস্তত করিয়! তাহার উপর বসিয়া রহিলেন, দর্শকদিগের 
অধ্যে কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে, “দেখ, নানক নবাব সাহেবের টাকা নষ্উ 
ক্ষরিয়া এখন পাগলের ভাণ করিতেছে, কেহ বা তাহার ভাব দেখিয়া 
বলিতে লাগিল যে, “দেখ নানককে উপদ্দেবতা আশ্রয় করিয়াছে, তাহার 
'কিরপ আকার প্রকার হইয়াছে ।” নানকের তগ্নীপতি জয়রামকে ডাকা- 
ইয়া! দৌলত খাঁ বলিলেন, "নানক আমার মুদ্দিখানার অনেক টাকা ক্ষতি 
করিয়া এখন পাগল হইয়াছে, তুমি আমার হিসাব পরিষ্কার করিয়ঃ 
দেও।” জয়রাম আসিয়া নানককে সকল বিষয় অবগত করায় নানক 
নবাব সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কথিত আছে, হিসাব 
প্রস্তুত হইলে যাদব রাঁয় মুহুরি ভাহা পরীক্ষা করেন, হিসাবে নানকেরই 
সান্ত শত ষাট টাকা পাওন1 হইল। এই টাক1 তাহাকে প্রদান করিবার 
আদেশ হইল এবৎ নবাব সাহেব নানককে মুদিখানায় গিষ্1 পুর্র্বমত কার্ধ্য- 
ভার গ্রহ্থ করিতে অনুরোধ করিলেন। নানক উত্তর করিলেন, “খানজি, 
আমার প্রাপ্য টাকা আপনি ফকিরদিগকে বিতরণ করুন, জামার তাহাতে 
প্রয়োজন নাই । আমি আর ষুদ্দিখানার কাঁধ্য করিব না, আমি এখন 
হইতে পরমেশ্বরেরই ক্ষাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছি।” এই: কথা বলিক্। তিনি 
বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনি ইহার পর আর গৃছ্ছে প্রত্যাগমন করি- 
লেন না, নগরের মধ্যেও প্রবেশ করিলেন না, বাহিয়ে বাহিরেই অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। 


যুদিখানা লুট ও সংমায় ত্যাগ 1" ৫% 
এই সময় গুরু নানকের'কনিষ্ঠ-পুজ লক্ষী দাসের জন্ম হইল ।...প্রেহ্কৃতি- 
পতিয় 'বৈরাগয- দেখিয়া! অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, প্রসবাগারে সেই: 
নিরাশ্রয় অরস্থায় অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। জয়কাম ও নানক 
দিবারিশি হুঃখে কাতর হইয়। রহিলেন.। চারিদিকে হ। হকার পড়িকা” 
গ্নেল। নানরের শ্বশুর. মুলা স্বভাবতঃ অভাস্ত, জুন্ধস্বভাবের লোকঃ 
তাহার কন্যাকে অসহায় রাখিয়া সেই: সঙ্কটাবস্থায় নানক- সংঘার ত্যাগ 
করিয়াছেন শুনিয়া. তিনি স্বলতানপুরে উপনীত হইলেন । হুদ্ষয়বিদারক 
সমস্ত ব্যাপার ম্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি একেবারে কে!পে অস্যস্ত, 
প্রজলিত হইয়! উঠিলেন। অল্প ক্ষণ পরে ক্রোধানল একটু নির্ব্বাণ হইলে 
শ্যামা নামে জনৈক-পপ্ডিতের নিকট গিয়া কাছিতে- কীর্দিতে নান। প্রকার 
হঃখ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন । পণ্ডিত মহাশয় যুক্তি প্রদ্বর্শন করিয়। নানকঞ্ষে 
প্রবোধ দিয়! গৃহে কিরাইয়] জানিয়া দিবেন: প্রতিজ্ঞ করিলেন একছিন 
উহার! উভয়ে জন্থসন্ধান হবার দেখিতে পাইলেন, নানক বৈরাঁগ্য সহকারে: 
সন্্যাসীর বেশে শ্বশানে বসিয়া আছেন । মুলা তাহাকে: দেখিয়া! কাদিভে: 
লাগিলেন এবং পতিত মহাশয় ছুঃখ সম্বরণ করিতে না পারিয়। বলিয়!' 
উঠিলেন "হে নানক, তুমি কিরূপ বেশ ধারণ করিয়া এখানে বসিয়া আছ ?. 
তোমার এ.বৈরাগ্যের সময় নহে, এখন তোমার বয়স অল, তুমি বালকের 
যত কাঁর্ধ্য করিতেছ। তুমি এখন গৃহে গিয়া কম্্ কাধ্য কর.” ওগুক নানক. 
শ্যামা পণ্ডিতের কথা শুনিয়া একটি শবের * দ্বার! এইরূপ ভাব প্রকাশ 
করিলেন যে “আমার এই জীঘন একটি কীচা নগরসদৃশ: এবং আমার মন 
তাহার রাজা কিন্ত এ রাজ! বালকের ন্যায় অজ্ঞান, ইহা ষড়রিপুরূপ কয় জন 
হুষ্ট লোকের সহিত আসক্ত হইয়াছে। এখন হে স্বামী পণ্ডিত, আমি কি 
প্রকারে আমার প্রাণপতিকে প্রাপ্ত হইব তদ্বিষয়্ আপনি খিক্ষা দ্িন। আমার 
মছ্গের মধ্যে আশার অগ্থি জলিতেছে এবং বাহিরে বিষয়রূপ দাহা বন- 
প্পতি সকল অবস্থিতি করিতেছে.। পামার আত্মার. অভ্াত্তরে স্বয়ং: ঈশ্বর চক্র 
হর্ঘ্যর্ূপে অবস্থিক্ক, তিনি এখন প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন, সদ্ঘগুরুরউপদেশে' তিনি: 
প্রকাশ পাইবেন । সেষ্ট প্রকাশবান্‌. রমণশীল হরি সর্ধত্র বিরাজমান, তাহার 
* রাজা বালক নগরী কাচী ইত্যাদি-রাগ বদত্ত মহলা ১। 


৫ই নানকগ্রকাশ 


কৃপায় ভীহাকে প্রাপ্ত হওয়া ফা ভীছাকে পাইলে পুণ্য ও ক্ষমা অস্তরে, 
উদ্দিত হয়। আমার মন তাহাকে ক্ষণে তিল সমান কর্শন করিতেছে, 
ক্ষপে তাহাকে হারাইতেছে।” নানকের কথা শুনিষা ও. ভাব দেখিয়া 
হামা পণ্ডিতের জ্ঞানোদয় হইল এবং তিনিত্টাহার শিষ্য হইলেন'। নানকের' 
শ্বশুর মুসার মনে তাহার কথ! কিছুমাত্র প্রবেশ করিল না, তিনি বলিলেন, 
"তোমার ষ্দি এইরূপহ অভিপ্রায় ছিল তবে কেন তুমি পুর্বে বিবাহ করিয়া, 
আমাকে মহাহ্ঃখী; করিলে? তোমার গৃহে নবকুমার অন্মিয়াছে, তুমি 
একটী পয়সাও ফেও নাই. এত অর্থ বৃথা নষ্ট করিয়া দিলে । ” গুরু নানক 
্টামা পণ্ডিত ও মুলার সহিত সদালাপ আরম্ভ করিয়। ফিলেন। স্টামা পণ্ডিত 
নানকের বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি ও স্প্সীয় ভাব দেখিয়া অবাক্‌ হুইযা। 
তাহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। কিন্ত মুলা, জামাতার কথায় কোন্‌ 
সাস্তবনা লাভ কর! দূরে থাকুক, আরো ক্রুদ্ধ ওগ্ছতাশ হুইয়। উঠিলেন । 


নবাব দৌলতর্খার সহিত নানকের নমাজ! 


গুরু নানক সাংসারিক লোকদ্দিগের সহিত সাংসারিক কথা হইতে নিবৃত্ত 
হইলেন। তিনি আপন ভাবেই আপনি মত্ত রহিলেন, আপন গৃহে প্রত্যা- 
গমন অথবা নগর মধ্ে প্রবেশ কিছুই করিলেন না, কেবল শ্বশানে শ্বশানে 
ও মুনলমানপ্দিগের সমাধিস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । লাহোরনিবাসী 
মননুখ নামক শিষ্য তাহার ঈদৃশ অবস্থার বিষয় অবগত হইয়। গুক্ষর নিকট 
উপনীত হইলেন । নানকের প্রচারযাত্র। সক্কল্পের কথ! পূর্বে তিনি শুনিয়া 
থাকিবেন। তিনি দ্েখিলেন সেই কাধের সময় এখন বাস্তবিক উপস্থিত. হই- 
ঘাছে। মনসুখ গুরু সমীপে প্রণিপাত করিলেন। গুরু নানক ঈষৎ হাস্য 
দ্বারা মনের প্রসন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া শিষ্যের কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা করি 
লেন । মনন্ুখ বলিলেন “মহারাজ, আমার কথা আর কি বলিব, আপনাকে 
দ্রশনি করিয়া অবধি আমার শরীর মনের সকল ছুঃখ দূর হইয়াছে । আপনি 
যদি অনুমতি করেন, তবে আমি সিংহল দ্বীপ ও অপরাপর দূরদেশে গমন 
করিব, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।” গুরু নানক তাহাকে বলিলেন 


নবাব দৌলতরার সহিত নানকের নমাজ। ৩৬ 


“তুমি এখন অন্য কোথায় ফাইবে না, তুমি রজনীর শেষভাগে গান্ছোখান 
করিয়া খান করিবে এবৎ পবিত্র হইবে, একাস্চিত্তে ঈস্বপ্ধের ধ্যান করিকে 
এবং পরম গুরু পরমেশ্বরের নাম জপ করিবে, কাহার সত্য নাম জপ করিলে? 
তোমার সকল কার্য সিদ্ধ হইবে। এখন তুষি গৃহে গিয়া সাধন ভঙ্ন কর, 
নিরাকার ঈশ্বরের লাঘ জপ কর, তুমি ভন্দীরখকে আমার নিকট প্রেরণ 
করিও ।" ম্নত্খ বিদায় গ্রহণ করিলেন । ৃ 

এই সময় নানকের শ্বশুর ফুলা নবাঁব দৌলত খাঁর নিকট গিয়া অত্যন্ত 
চীৎকার সহকারে নানক্ষের নামে অভিযোগ করিতে আরস্ত করি- 
লেন। তিনি বলিলেন, “হে নবাঁষ সাহেব, আমি আাপনার নানক মুদির 
শ্বশুর, সাত শত ষাট টাকা মুদ্দিখানার হিসাবে আপনার নিকট যে নানকের 
প্রাপ্য আছে, তাহা এধন তাহার পরিবারকে দিতে হইখে 1? নবাব উত্তর 
করিলেন, “সে টাকা নানক নিজে ফকিরদিগকে বিতরণ করিতে কহিয়া- 
ছেন, তোমাকে কেন তাহা প্রদান করিৰ ?” মুল! উত্তর করিলেন, যে “নানক 
উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা৷ এখন নিষ্কল।” নবাব বলিলেন “তুমি 
তবে নানকের নিকট গমন করিয়া ইহার নিষ্পত্তি করিয়া লও |” মুলা নান- 
কের নিকট আসিয়া দেখেন যে, বৈরাগ্য এবৎ মহাভাবে তাহার বাহ্যরপের 
এত দূর পরিবর্তন হইয়াছে যে, তিনি তাহাকে আর চিনিতে পান্ধিলেন লাঁ। 
তিনি নানককে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় নানক যে একটা শ্রোক* বলি- 
লেন তাহার মন্দ এই, “আমার ক্ষেত্র উজাড় হইয়। গিয়াছে, ফসল রাখবার 
স্থান নাই। এজীবন,ঘুণার বিষয় হইয়াছে।” ততৎ্পর তিনি একটি শব্দ 1 
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উচ্চারণ করিলেন, ভাহার অর্থ এইব্সপ, “কেহ এই নানক বেচারাকে ভূত 


* ক্ষতী িনকী উজড়ী ই ইতাদি_গ্লোক মলল্লা। 

+ কোই আখৈ ভূতনা কোই কহে বেতাঁগা। কোই আটথ আদমী 
নানক বেচারা । তইয়া দ্রিনা সাইকা নানক বউরানা। হউ হরি বিন 
অবরু নজানা। রহাও। ওউ দেবান! জনীএ যা! ভৈ দ্বেবানা হোই । একই 
সাহিব বাঁহর] ছুজা 'সবরূন জানৈ কোই । তউ দেবান1 জানীএ যা একা- 
কার কষম!ই । হুকুষ পছানৈ খসমকা ছুজী আর সিয়ানপ কাই। তউ দেবান। 
 জানীএঁ জা সাহিব ধরে পিয়ার । মন্দ! জানিএ আপকউ অবর ভল্া সংসার 
- মাক মহলা ১1 


8৪. নানক প্রকাশ ? 

কহে, কেহ কহে উন্মাদ; এব কেহকা ইহাকে মনুষ্য বলে-।। ক্ষিপ্ত নানক, 
ঈশ্বরেরই পাগল, হইয়াছে । আমি হরি বিনা অন্য কাহাকে জলি না ॥ 
স্াহাকেই প্রক্কত পাগল জানিবে ফে তক্তিতে পাগল, হইয়াছে । একই 
প্রভূ বাহিরে সর্বত্র, তিনি ভিক্ অন্য কাহারেও আর জানি না।। তাহাকেই 
পাগল জানিকে হিলি জর্ধত্র একাকার দ্রেখেন এবং যিনি আপন. পতির 
আদেশ বুঝিয়া চলেন, চতুরতা সহকারে অন্য কিছু; করেন না।. তীহাকেই 
পাগল জানিহবে প্রভুর প্রতি ধাহার প্রেম” এবং ধিনি আপনাকে, মন্দ এবং 
অমস্ত সংসাঁরকে ভাল. বলিয়া জানেন ।”? নানকের কথায় মুলার একটু চৈতন্য 
হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঘে, তিনি উন্বব্দ হন নাই, তিনি নবাবের 
নিকট আসিয়া বলিলেন» “নবাব, আপনার জয়. হউক, আমি স্বয়ৎ দেখিয়! 
আসিলাষ, আপনার মুদ্দি নানকের জ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহার 
অত্যন্ত বৈরাগ্য ও তত্বজ্ঞানোদয় হইয়াছে । দৌলত.খা এই কথ! শুনিত় 
জয়রামকে ডাকিয়। কহিলেন, “আমি আর নানকের টাকা রাখিতে চাহি 
না, তিনি তন্দ্রা ফকিরদ্িগকে ভোজন করাইতে কহিয়ীছেন, কিন্ত এই 
তাহার শ্বশুর আসিয়ী,তাহা তাহার পরিবারের জন্য চাহিতেছেন। তিনি 
দেখিয়া আসিয়াছেন যে নানক উন্মাদ হন নাই, তুমি আমাকে যাহা বলিবে 
আমি তাহ]ই করিব” জয়রাম নবাবের কথায় প্রথমে চুপ করিয়া রহি- 
লেন, কিন্তু তাহার বিশেষ উত্তেজনায় উত্তর করিলেন “নানক তো দূরে নন; 
আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিলেই সকল কথা বুঝিতে পাত্ধিবেন।” তখন 
দৌলত খা! নানককে ভাকিয়া আনিবার জন্য জনৈক দৃত পাঠাইলেন.। 
নানক দূতের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, “যি ভন, নরাবকে.চিজি, 
নু” নবাব দৃত মুখে নানকের কথ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দ্ধ হইয়া উঠি- 
লেন, এবং তাহাকে ধরিয়া! অনিবার আদেশ করিলেন। দূত দ্বিতীয়, বার; 
গিয়া নানককে কহিল “নবাব সাহেব আপনার প্রতি অত্যতস্ত বিরক্ত হইয়া 
ছেনঃ আপনার এখনই যাইতে হইবে।” নানক তাহাতে উত্তর প্রদ্দান 
করিলেন বে, “তুমি নবাবকে শিষ্া বল যে আমি যখন তাহার দাস ছিলাম, 
তখন তাহার বিরক্তির কথ! শুনিবামাত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইতাম, 
আমি এখন আর তাহার দাস নহি, এখন আমি সত্য প্রভু পরমেশ্ধরের 


নবাব দৌলতর্থার মহিত লানকের নমাজ। ৫৫ 


ভাসছে লিসুক্ত হইয়াছি।” দূত নানকের কথাগুলি শৌলতর্খাকে জ্ঞাপন 
করায় তিনি নিজেই নানকের নিকট আসিতে উদ্যত হুইলেন। কাছি 
তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, মুসলমান হইরা এক, জল 
হিন্বুর নিকট ওরূপ করিয়া! আপনার যাওয়া উচিত নহে। নবাব কাজির কথা 
শুনিয়া দৃতকে পুনর্বার নানকের নিকট গিয়া এই কথা বলিতে আদেশ 
করিলেন যে «যে পরমেশ্বরের তুমি দাস হইয়াছ, তাহারই নামের জন্য 
তুমি একবার খ্আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।” দ্বৃতের কথা 
গুনিবামাত্র নানক গাত্রোথান পূর্বক নবারের নিকট আসিষা! সেলাম করিয়! 
ঘ্ডায়মান হইলেন। নবাব বিরক্তির সহিত কহিলেন “হে নানক, আমি 
এত বার তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম তুমি অক্পীর নিকট আসিলে না 
কেন ?” নানক উত্তর করিলেন « নবাব সাহেব, আমি খন আপনার দাস 
ছিলাম, তখন আপনার নিকট আসিতাম। আমি এখন আর আপনার দাস 
নহি, প্রভু পরমেশরের দাস হইয়াছি।” নবাব কহিলেন “তুমি যদি বাস্তবিকই, 
ঈশ্বরের দ্ধাস হইয়াছ তবে চল, আঙ্ শুক্রবার আমার সহিত গিয়া 
নমাজ কর।” 

নবাব দৌলত খা লোদি, কাকি এবং গুরু নানক একব হইয়া জুণ্মা 
অস্জিদাভিমুখে গমন করিলেন। সমস্ত হুলতানপুরময় এই কথা প্রচার 
হইল যে, নবাৰ সাহেব আজ নানক নিরাঙ্কারীকে মুসলমান করিবেন । 
কৌতূহল পরবশ হইয়া হিন্দু ও মুসলমানগণ চারিদিক হইতে দলে দলে 
জুম্মা মস্জিদের দিকে গমন করিতে লাগিলেন । মুসলমানগণ নমাজ করিবার 
জন্য নিজ নিজ স্থান পরিগ্রহ করিল! নানক মুসলমান হইবেন লোক 
মুখে জয়রাম এই কথা শুনিয়া! অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে কাদিতে কাদতে গৃছে 
গমন করিলেন। নানকের ভগিনী নানকী পতির বিষধভার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে সমস্য বৃত্তাস্ত অবগত হুইলেন। ননকী গুরু নানককে ঈশ্বরপ্রেরিত 
মহাপুরুষ বলিয়! জানিতেন, তাহার সমস্ত অত্তরের বিশ্বাস ভক্তি তাহার উপর 
প্রতিচিত ছিল, তিনি স্বামি মুখে উক্ত নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়1 দণ্ডায়মান 
হইয়া করজোড়ে উত্তর করিলেন “ হে ঠাকুর, আপনি আমার ভ্রাার 
নিমিত্ত একটু মাত্র চিত্ত! বা ছুঃখ করিবেন না, তিনি সামান্য লোক নহেন, 
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আপনি নিশ্চর জানিবেন, তাহার দ্বারা কখন কোন মন্দ কীর্চত সহইত্তে 
পারে না। আপনি নিশ্চিস্ত হইয়া থাকুন ।” লানকী নিধি লামক ব্রাহ্ষণকে 
ডাকিসুচ বলিলেন, "আপনি একবার জুন্মা মসজিদে শিষ্া ব্যাপারটা দেখিয়া 
আম্মন, আমরা সকলে আপনার প্রতীক্ষায় রহিলাম ।” অল্প ক্ষণ পরেই নিথি 
ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত' হইয়া বলিল “সমস্ত মঙ্গল, খুব আননদোরই ব্যাপার 
হইয়াছে । তোমর। শুনিলে হয় তো বিশ্বাস করিতে প্রারিবে ন7া। জন- 
তার জন্য আমি স্বয়ং মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি নাই) মুসল- 
মানগণ দলে দলে তথা! হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিয়া বলিল যে, প্রথমে নবাব, কাজি ও নানক একত্র নমাঁজ করিতে দণ্ডায়- 
মান হইলেন । নবাব ক্ষীকাজি যথাবিধি নমাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
নানক এক স্থানেই দ্বীড়াইয়া রহিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইলে নবাব সাহেৰ 
ক্রুদ্ধ ভাবে নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নানক তুমি এখানে আমাদিগের 
সহিত নমাজ করিতে আসিয়। কেন শ্বতগ্ত্র এক স্থানেই দীড়াইয়া রহিলে * 
নানক উত্তর করিলেন “নবাব, আপানার সম্মান আরও বুদ্ধি হউক! কৈ 
আমি কাহার সহিত নমাজ করিব ?; নবাব বলিলেন, “কেন, আমর! নমাজ 
করিলাম আমাদিগের সহিত?” নানক উত্তর করিলেন “যখন আপনি 
ন্মাজ করিতে আসিতেছিলেন, তখন ঈশ্বরের নিকট আপনি অবশ্থিতি 
করিভেছিলেন বটে, তাই আম আপনার সহিত এখানে আসিষ়াছিলীম, কিন্তু 
এখানে আসিয়াই আপনি কান্াহারে খোড়া কিনিতে গিয়াছিলেন, তখন আর 
আমি কাহার সহিত নমাজ করিব? তখন নবাব বিরক্ত হইয়া বলিয়া 
উঠিলেন “হু নানক, তুমি এত মিথ্যা কথা বল কেন, আমি তো? সমস্ত 
সময়ই এখানে উপস্থিত ছিলাম! নানক উত্তর করিলেন, “হে খানজি, 
শ্রবণ করুন, নমাজের সমস্ত সময়ই আপনার শরীর এখানে ফ্গাক্সমান ছিল 
বটে, কিন্তু শরীর তো! আর উপাসন! করে না, প্রকৃত উপাসক যে আপনার 
মন দে এখানে ছিল না, সে কান্দাহারে ঘোড়ার ব্যবসায় করিতে 
গিধাছিল।' অমনি ধশ্মাভিমানী কাজি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়! 
উঠিল ঘে, দেখুন নবাব সাহেব এই হিন্দু কত মিথ্যা কথাই বলিতে 
পাকে তখন লজ্জিত মনে 'বা'ব বলিলেন, "নানক ম্ত্য কথাই বলিতে 
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ছেন, উপগাদন। কালে সত্য সত্যই আমার মন কাশাহারের খোড়ার 
ব্যবসায়ের কথা ভাবিতেছিল। ধর্্মাভিমান ও অহঙ্কারে অন্ধ কাজি 
তখন তাহার দ্বণিত হিল জাতীয় লোকের এইবপ অপূর্ব তীক্ষ অস্তর্দ-ির 
দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া! অত্যন্ত অপমান ও লজ্জা! বোধ করিলেন। তিনি 
অমনি বলিয়া উঠিলেন, “আমি তো সমস্ত সময়ই নমা করিয়াছিলাম, 
তুমি আমার সহিত নমাজ করিলে না কেন?” নানক কাজিকে আঁর 
কিছু না বলিয়া নবাবের দিকে দৃবি করিয়া বলিলেন, “নবাব সাহেব, 
সমস্ত নমাজের সময় উহার মন আপন গৃহে অবস্থিতি করিতেছিল, 
তথায় তাহার একটী শিশু আছে, পাঁছে সেই অসহায় সন্তান নিকটস্ছ 
কৃপে পতিত হয় এই ব্যক্তি তাহারই ভাবনা করিতেছিল কজি নানকের্ 
কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, অত্যন্ত লঙ্জিত ও অপ্রতিভ 
হইলেন। সকলেই নানকের তীক্ষ অন্তর্দট্টি ও অলৌকিক ভাব 
দেখিয়া পরাস্ত হহঁয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিল । 
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অল্প ক্ষণ পরেই নানক ভগিনী নানকীর গৃহে ফিরিয়! আসিলেন। তখন 
উদ্াাসীনের বেশ পরিধান করিয়াছেন, তাহার কটাদেশে ডোর কৌপীন, অঙ্গে 
'গৈরিক বস্ত্র, ও মস্তক আচ্ছাদনহীন ছিল। তাহার শরীরের রূপ লাবণ্য 
সহজেই অসামান্য ছিল, তাহার উপর তিনি সেই নবীন বয়সে উদ্দা- 
সীনের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মতেজ ও প্রেষের মধুরতা হুধ্য ও 
চন্দ্রের ন্যার একত্র হইয়! তাহার মুখমগুলে আশ্চর্য শোভা বিকীর্ঘ 
করিয়াছিল। বাস্তবিক তাহার রূপ ও কান্তি অপরূপ হইয়াছিল, আকাশ 
হইতে বিছ্যুন্াল! তাঁহার মাঁংসময় শরীরকে যেন আশ্রয় করিয়া প্রকাশ 
পাইতেছিল। সেই নবীন সন্ন্যাসীর প্রেমোম্মত্তও বৈরাগ্য ভাব বিভূবিত রূপ 
যে দ্েবিয়াছিল সেই চক্ষুর জল সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল । নানকী 
ও জয়রাম কাহার অপূর্ব রূপ দেখিয়া অশ্রজলে ভাসিবেন কি প্রেম ভক্তিতে 
গদ্গদ হই তাহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবেন, প্রথমে কিছুই স্থির 
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করিতে সক্ষম হইলেন না। অনেকক্ষণের পয তাহাদের ভাবাবেগ একটু 
সংবরণ হইলে জয়রাম আর কিছু না করিতে পারিষ। বার বার আপন পত্ীর 
স্ততিবান্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, *হে বুজি, তুমি 
ধন্য ! তুমি নানকের ভগ্গী, তোমাতে তাহার অংশ অধিবাস করিতেছে; আমি 
নিতান্ত ভ্রমান্ধ বাক্তি; ধন্য পরমেশ্বর, আর তুমিও ধন্য; এবং আমিও ধন্য 
হইলাম, কারণ তোমার সহিত আমি বিবাহসঞ্ন্ধে সম্বন্ধ হইয়াছি। এখন 
হইতে ভূমগুলের যেখানে গুরু নানকের নাম কীর্ভিত হইবে তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে তোমার এবৎ আমারও নাম লোকে উচ্চারণ করিবে, সাধু সস্তদিগের 
রসনায় গুর নানকের নামের সহিত আমার নাম গৃহীত হইবে, তাহাতে 
আমার বিশেষ কল্যাণ হইবে ।” নানকী তক্তির সহিত সেই রাত্রিতে উত্তম 
করিয়া পাক করিলেন । পাঁক হইলে নাঁনক, ভাই বালা এবং জয়রাম একত্র 
ভোজন করিতে বসিলেন। নানকী স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন, সকলে পরি- 
তৃপ্ত হইয়। ভোজন করিশে সে রাত্রিতে তাহারা সেইখানেই বিশ্রাম করি- 
লেন। 

পর দ্রিন প্রাতে সকলে গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পক্ষকারান্ধাবে 
হইতে নানকের শ্বশুর মুলা পত্বীসহ তথায় উপনীত হইলেন। নানকের 
বৈরাগোর সংবাদে তাহারা নিতাস্ত কাতর হইয়াছিলেন। নানকের সন্স্যাসীর 
বেশ দেখিয়া তাহার দুঃখ, শোক, নিরাশী ও ক্রোধে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। 
নানকের শ্বশ্র ঠাকুরাণী চন্দ্রানী চীৎকার করিয়া! কাদিতে কীদিতে বলিয়] 
উঠিলেন “হে নানক, যদি তোমার এইরূপ ফকির হহীবার ইচ্ছা ছিল, তবে 
তুমি কেন আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া চিরদুঃখিনী করিলে? তোমার 
ছুইটি পুত্র এবং পত্তী এখন কি আহার করিবে তাহা তুমি কি একবারও 
ভাবিলে না? তোমার গৃহে যাহা কিছু অর্থ ছিল এবং নিজে যাহা কিছু 
উপার্জন করিলে এই জন্যই কি তুমি এত দ্বিন তাহ! ফকিরদিগকে বিতরণ 
করিয়া অর্ধস্বাস্ত হইয়া আসিয়াছ ? এ পর্য্যন্ত তুমি যাহ! কিছু উপার্জন 
করিষ্বাছিলে যদি সে সমন্তও শ্রীচাদের জন্য রাখিতে তাহা হইসে আল 
তাহাদ্গের ভাবনা! কি ছিল? তোমার কি পরমেশ্বরের ভয়ও নাই । 
তুমি ঘেরূপ অর্থোপার্জন করিতেছিলে তাহাতে মনে হইয়াছিল যে তোমার 
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ধন বস্ত্রেক্ন আর অভাব হইবে না, লোকের নিকট ঘথেষ্ট জস্ত্রম পাইবে এবং 
অন্যান্য অনেককে প্রতিপালন করিবে, তুমি একেবারে সে পথ আপন! 
আপনি ছাড়িয়া ক্ষিলে এবং ইচ্ছাপুর্ব্বক কাঙ্গাল হইয়। রাস্তায় রাস্তায় ও বনে 
বনে ভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, একি তোমার ছুর্ধদ্ধি হইল।” চত্ত্রানী এই 
রূপে শোক ও ক্রোধে অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিলেন । শেষে কাতরত। 
সং্বরণ করিতে ন! পারিয়া একবারে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। গুরু 
নানক প্রথমে ডুপ করিয়া রহিলেন, পরে একটী শব্ধ * উচ্চারণ করিয়! 
তাহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্ট! করিলেন ষে, “মাতা পিতাকে প্রাপ্ত 
হুইয়! এই শরীর পাইষাছি, কিন্তু ভগবান্‌ যাহা লিখিয়াছেদ তাহাই 
সংঘটিত হইতেছে । এ সৎলারে তাহার ইচ্ছায় কাহার দানশীলতা 
লাভ এবং কাহার পদবৃদ্ধি হয়, অজ্ঞান মন বৃথা অহঙ্কার করে। সেই 
পতির ইচ্ছায় সকলেই এখান হইতে চলিয়া যাইবে । নিজ স্পৃহা 
বিসর্জন করিয়া সহ্জ্জ সুখ লাভ কর। সকলেরই মরিতে হইবে । এখানে 
কেহ সর্বস্বাস্ত হইতেছে, কেহ অন্যকে আদেশ করিতেছে, কেহ ইজ্জিয় 
হ্থখ সৃস্ভোগ করিতেছে, তাহাদের অন্তর মধ্যে একটি আবর্ভ হই- 
যাছে। পাপরপ প্রস্তর সকল ডুবিষা যাইতেছে! একমাত্র হরির নামই 
সংসারসাগর পাঁর হইবার নৌকাস্বরূপ 1৮ বিষয়ান্ধ ও ঘোর সংসারাসক্ত 
ব্ক্িদিগের মনে কি মহা উত্তেজনার সময় ধর্মের কথা স্থান প্রাপ্ত 
হুম্ন ৭ একটি সামান্য তৃণ দ্বারা বরৎ সমুদ্রতরঙ্গ শান্ত করা সম্ভব, কিন্ত 
ক্রুদ্ধ, শোকানলপ্রজলিত, নিরাঁশ ও উত্তেজিত চিত্ত বিষয়ীদের মন 
উত্তেজনার সময় ছুই একী সৎকথ। দ্বারা শান্ত করা সম্ভবপর নহে। 
নান্কের শ্বশুর মুলাও ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যত্ত চীৎকার করিতে লাগি- 
লেন, কিন্ত যে শাস্তির সমুদ্র নানকের মনে বিরাজ করিতেছিল তাহ কি 
কখন মনুষ্যের সামানা ফুৎ্কারে আন্দোলিত হইতে পারে? তিনি অপূর্ব 
শাস্তভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । মুল! রলিতে লাগিলেন, “যখন 
জন্মাবধি ইহার ফকিরদ্দিগের প্রতি এত অস্গুরাগ, যথাসর্বন্দ দিয়া ফকির- 
দিগকে আহার পান করাইত আমি গুনিয়াছিলাম, তখনই আমার মনে 
-.. "মিল মাত পিতা পি কামাই ইত্যাদি-্পরাগ মহলা ১। 


৬৪৬ নানক্ষপ্রকাশ । 


হইয়াছিল যে এক দিন বুঝি আমার কপাল ভাজিবে, নানক ফকিরদিগের 
এক জন সঙ্গী হইয়া যাইবে ।* অয়রাম নানকী ও ভাই বালা, মুল? ও 
চন্দ্রানীর. সকল কথ! নীরব হইয়া শ্রবণ করিলেন, একটাও. উত্তর করা 
সুক্তিযুক্ত মনে করিলেন ন11 

এই জময়, দৌলত খা লোদির দূত আসিয়া! তথায় উপস্থিত হইল। 
মূল। টাকার জন্য নবাবের নিকট নিষ়। পুর্বে যে গোলযোগ করিয়াছিলেন 
তাহার পর নবাব সাহেব নানকের মত লইয়া এইরূপ স্থির করিয়া 
রাধিয়াছিলেন যে, তাহার প্রাপ্য টাক? সমস্তই ফকিরদিপগের আহার জন্য 
ব্যয় করিবেন না, তাহার অর্ধাংশ ফকিরদিগকে বিতরণ করিবেন, অপরার্ধাংশ 
নানকের পত্বীকে দ্বিবেন। দূত এখন সেই অর্ধেক, তিন শত আশি টাকা 
লইয়া নানকের সন্মুথে রাখিল এবং বলিতে লাগিল যে, “আপনি ফকির 
হইয়] সকল জুখ পরিত্যাঁপ করিয়াছেন এবং আপনার শরীর দিন দিন অতি 
দুর্বল হইতেছে, এই কথা নবাব সাহেব শুনিযা আপনার জন্য অত্যস্ত 
ভাবিত আছেন, ভিনি আপনার কুশল বার্তী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ।” নানক 
বলিলেন “সেই পরমেশ্বরের ভয়ে আমার মন সর্বদা আকুলিত ও শরীর 
ছুর্ধল হইতেছে। তাহার নিকট রাজা ও সম্াড়গণ ভস্মসমূশ অসার। 
এই সংসারের অপবিত্র মোহ সকলি শীপ্র বিলুপ্ত হইবে।” এই কথা 
বলিয়া নানক গাত্রোখান করিয়া বাহিরে আসিলেন। টীকাগুলি জদ্বরাম 
নানকের পত্থী চৌনীজির নিকট লইর1 গেলেন। মুল! এবং চন্দ্রান্ী সমন্ত 
রাত্রি নিদ্রাহীন হইয়। ক্রমাগত চীত্কার এবং রোদন করিতে লাগিলেন । 
অতি প্রত্যুষে গুরু নানক বিপাশা নদীতে মুখ প্রক্ষালন ও ল্লানাদি 
সমাপন করিয়। পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্র হইলেন। অক্পক্ষণ পরে একজন 
ব্রাহ্মণ একটী গাভী লইয়া নৌকাযোগে অপর পার হইতে সেই স্থানে উপনীত 
হইলেন । ব্রাহ্মণ অত্যক্ত দরিদ্র ছিলেন, পারের মূল্য দিবার অর্থ হিল 
না। নাবিক প্রাপ্য মূল্য লইবার জন্য ত্রাঙ্গণকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে 
লাগিল, ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল ষে, ব্রাক্ষণ উৎ্পীড়নে চীৎকার করিতে 
লাগিলেন। তাহার চীৎকারে গুরু নানকের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, 
তিনি ছুংখখী ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ অত্যাচার দেখিয়া নাবিককে অত্যন্ত 


বৈরাশী নানক । ৬৯. 


ভৎ্প্রনা করিতে লাগিলেন তাহার নিষ্ঠুরতার জন্য এমনি ভাবে একটি 
শ্লোক * দ্বারা তাহাকে তিরস্কার করিলেন ঘষে তাহাতে তাহার 
চৈতন্যোদয় হইল, হছুক্কশ্মের অন্য অনুতগ্ড হইয়া সে অত্যন্ত কাতর 
হইল। অবশেষে নানক সেই নাবিককে পরম গুরুর নামে দীক্ষিত 
করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন। নানক আর গৃহাভিমুখখী হইলেন, 
না, বৈরাগী হইয়া] ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

প্রাতঃকালে মূলা জুলখনীকে বলিলেন, “কন্যা, ভোমার স্বামী লজ্জা, 
ভয়, কুলমর্ধ্যাদা সকলেতেই অলাঞ্জলি দ্বিয়! ফকির হইয়া! গেল, ছুইটী শিগু 
লইয়া তুমি এখন ছুঃখিনী হইলে, এখানে তোমার এ নিরাশ্রয় অবস্থায় ফোন 
ক্রমেই থাকা উচিত নহে। তুমি আমাদছিগের সহিত চল, ভগবান্‌ আমা- 
দিগকে যেরূপে চালাইবেন, তোমারও সেইরূপে দ্িনপাত হইবে।” নানকী 
এ কথা৷ শুনিয়! অত্যন্ত হুঃখের সহিত আপত্তি করিতে লাগিলেন | তিনি বলি- 
লেন, “মহাশয়, আমার ভ্রাতা সামান্য লোক নহেল, ঈশ্বরের পশ্বর্ষ্যের অংশ 
তাহাতে অবশ্থিতি করিতেছে, তিনি যাহা কিছু করেন কখুনই তাহ মন্দ 
নহে। তিনি যদ্দি পতীর প্রতি বিরক্ত হইয়! অথবা অন্য কোন অসম্ভাবের 
বশবর্তী হইয়া! গৃহ ত্যাগ করিতেন, তাহা! হইলে আমি তাহার হাতে ধরিয়া 
কাদিয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতাম, কিন্তু আমার ভ্রাতা সে স্বভাবের 
লোক নহেন, তিনি অসন্ভাব হইতে কোন কাধ্য করেন না। তিলি এক বার 
যাহা করিতে উদ্যত হন কেহই তাহাকে তাহ হইতে নিরম্ত করিতে 
সক্ষম হয় না। আপনি আমার ভ্রাত্ৃবধূ ও ভ্রাতপ্পত্রদিগকে লহঙ্কা 
যাইবেন বলিতেছেন, আমার আর কে আছে? আমি তাহাদিগকে 
লইয়াই সংসারে বাচিয়া আছি। তীহার্দিগকে লইরা যাঁইবেন 
না, তাহারা এই খানেই থাকুন, আমাদিগের যেরূপ দিন নির্বাহ 


হইবে তীহাদ্দিগেরও সেইবকপ হইবে, ভগবান যখন সকলেরই 
প্রতিপালক তখন সে অন্য চিন্কা কি?” মুলার মম অত্যন্ত ছুঃখেতে 


উত্তেজিত হইয়াছিল, তিনি নানকীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অব- 
শেষে এইকপ স্থির ভ্ইল যে লক্ষমীদাসকে লইয়া স্রুলখনী দেবী পিত্রালয়ে 


* গউ ব্রাঙ্ষণ করাবে! ইত্যাদি শ্লোক মহল্লা! ১। 


৬২  মানকপ্রকাশ । 


ধাইবেন। তাঁহীর জ্যেষ্ঠ পুত্ত শ্রীটাদ লানকীর নিকট শুলতানপুরে থাকি- 
বেন! পরদ্ধিন পরাতে সকলে অত্যক্ত রোদন করিতে লাগিলেন, নানকীক্ 
আর দুঃখের সীম! রহিল ন?, নানকের পতী হালখনী ঠাকুরাণী ও তাহার 
মাত? অত্যত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, জয়রামও অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন। 
*প্রতিবাসিগণ নানাপ্রকার ছুংখ করিতে লাগিলেন । সকলে বলিতে লাগি- 
লেন, “একা নানক উদ্বাসীন হইয়। যাওয়ায় এমন সংসার একবাঞ্জে 
ছারখার হইল।” অবশেষে মুলা, চন্ত্রানী ও সুলখনী দেবী শিশু লক্ষ্ষীদাস 
সহ পক্ষকারাক্ধাবে গ্রামে যাত্রা করিলেন। 





মর্দানার সঙ্গীতশক্তি লাভ । 


গুরু নাঁলক সন্বাসীর বেশ ধারণ করিয়া! ম্লতানপুরের প্রাস্তরে আসিমা 
উপস্থিত হইলেন। এদিকে তালবণ্ডীতে নানকফের পিতা কালু লোকমুখে 
পৃত্রের সন্যাস্মাশ্রমগ্রহণবার্ভা শুনিয়া অত্যস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিশেষ 
বৃত্তাস্ত অবগত হইবার জন্য দাস মর্দানা মিরাশিকে স্থলতানপুরে পাঠা 
ইয়া ফিলেন। মর্দানা হবলতানপুরে যথাসময় উপনীত হইয়া লোকমুখে 
শ্রবণ করিলেন যে, নানক সত্য সত্যই সন্্যাপী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন । 
তিনি একেবারে জয়রামের গৃছে উপস্থিত হইয়া নানকীকে বলিলেন “আপ- 
মার ভ্রাতার সংসার পরিত্যাগের কথ। আপনার মাতা পিতা শ্রবণ করিয়া 
অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন, সকল বৃত্তান্ত জানিয়! তাহাফিগকে সংবাদ দিয়া 
সুস্থ করিবার জন্য তাহার! অদ্য আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এখন 
আপনি আপনার ভ্রাতাসম্বন্ধে সকল কথ। আমাকে অবগত করুন ।” নানক- 
বিশ্বাধী নানকী মর্দানার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, “ভাই মর্দানা, আহি 
এ সম্বন্ধে তোমাকে আর কি বলিব, যাহা কিছু তুমি সকলই আপন চক্ষে 
দেধিতেছ। তবে তুমি ষি কোন বিশেষ কিছু বৃত্তার্ত জানিতে চাও, 
তাহা নানককে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি আপন মুখে যাহা বলিবেন তাহাই 
পিতা মাতাকে বলিও 1” মর্দানা নানকীর কথ! শ্রবণ করিয়া গাত্রোখান 
পূর্বক নগরের প্রাস্তভাগে নানকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন « হে 


মঙ্দানার সঙ্গীতশক্তি লাভ । ৬৩ 


ধজমান, তুমি এমন উত্কৃষ্ট বিষয় কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তকে একখানি 
গামছা! মাজ বাঁধিয়া সন্যাদপীর বেশে এ,কি করিয়। ব্নিয়া আছ?” 
প্রেমোন্মত্ত নানক মর্দানাকে বিশেষ জানিতেন্,। ভগবানের বিধানরূপ 
র্দভূমিতে তিনি ষে একজন প্রধান অভিনেতা হইবেন তাহ! তিনি 
দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেন । তীহার অন্তরে যে তহুপযোগী বিশ্বাস 
অনুরাগ উৎসাহ বৈরাগ্য ও অপরাপর সদগ,ণ সকল প্রচ্ছন্ন ভাবে অব- 
স্থিতি করিতেছিল তদ্বিষয় তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি অদ্দানার 
কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “হে মর্দানা, তোমাকে 
যে এমন উৎকৃষ্ট সংগীতের গুণ প্রদ্ত হইয়াছে তাহার প্রকৃত প্রক্ষো- 
জনের সময় এখন উপস্থিত । তুমি এখন আমাদিগের সহিত 
দূর দেশে চল।»* মর্দাল। জানিতেন তিনি নানকেরই লোক, তিনি 
বিনীতভাবে উত্তর করিলেন "'গুরুজি, আপনি কোথায় যাইবেন, আমাকে 
এখন বনুন।” নানক বলিলেন “ মর্দানা, ষে দ্দিকে প্রভু আমাদিগকে 
লইয়া যাইবেন সেই দিকেই যাইতে হইবে ।”৮ ইহা শ্রবণ করিয়া মর্দানা 
উত্তর করিলেন, “ আপনার পিতা মাতা আপানার কথ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
হইয়াছেন। আপনার সংবার্দ জানিবার জন্য আমাকে এখানে পাঠা- 
ইয়াছেন, অবিলম্বে তীহাদ্দিগকে আপানার সংবাদ দিয়! সুস্থ করিবার 
জন্য আমার প্রতি আদেশ আছে, এখন আপনি আমকে আপ- 
নার সহিত যাইতে অনুমতি করিতেছেন, আমি এখন কি করিব?” 
নানক উত্তর করিলেন, « মর্দানা, শ্রবণ কর, আমার সঙ্গে যাইতে 
হইলে সম্মুখে হ্ুধা তৃষ্ণা ও বন্ত্রহীনতা আছে, কিন্ত যদ্দি হখে থাকিতে 
চাও তবে তালবশডীতে প্রত্যাগপমন কর।”” মদ্দানা নানকের কথা ও 
ভাবের মধ্যে দিয়া এমনি একটা মোহিনী শক্তি দেখিতে পাইলেন যে 
তিনি তাহা অতিক্রম করিতে অন্গম হইলেন। তিনি উত্তর করিলেন « হে 
ওকুজি, আমি এখন আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারি না। আমার 
দৃ্বির সম্মূথে কেবল আপনিই বর্তমান রহিয়াছেন, আমি আর কোথায় 
যাইব?” কু নানক মর্দানাকে তার যোগে সঙ্গীত বাদ্য করিতে আদেশ 
করিলেন মর্দান! উত্তর করিলেন “গুকজি, আমি কোন সঙ্গীত বিদ্যা জানি 
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না, কোন বাদ্য মন্ত্র কখন বাজাই নাই।” বাব! নানক বলিলেন এযর্দানা 
আমরা তোমাকে সংগীতের গুণ প্রদ্দান করিয়াছি । ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের 
বিদ্যা, তিনি ইহা! যাহাকে প্রদ্দান করেন সে লিতান্ত মূর্খ হইলেও 
এতদ্বারা সে এমনি আশ্চর্য শক্তিলাভ করে ষে সমস্ত পৃথ্বী তাহার 
নিকট মুগ্ধ হইয়া থাকে ।” নানক মর্ছানাকে রবাঁব যন্ত্র সহকারে 
সঙ্গীত করিতে আদ্বেশ করিলেন। মর্দানার নিকট রবাব যন্ত্র ছিল ন1। 
তিনি বিশ্বামের উপর নির্ভর করিয়া রবাব যন্ত্রের অনুসন্ধানে বহি- 
গত হইলেন। নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ডুমেটা 
পাঠান নামে একজন রবাববাদক বৃক্ষতলে বসিয়া রবাব যন্ত্র সহকারে 
মনোহর সঙ্গীত করিতেছে । মর্দানা তাহার নিকট নমস্কার করিয়! বলিলেন, 
«একজন পরম সাধু নিকটস্থ এক স্থানে অবশ্থিতি করিতেছেন । তোমাকে 
তাহার প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি গাত্রোখান পূর্বক সাধুদর্শনে যাত্রা! কর।” 
ডুমেটা ডোম পথে যাইতে যাইতে মর্দানার স্থিত পরিচয়ে বুঝিল যে 
তাহার! ছুই জনেই এক জাতি। গুরু নাঁনকের নিকট ডুমেটা উপনীত হইয়া! 
দর্শন করিল যে তিনি সম্পূর্ণ রূপে সমাধিস্থ, সে তাহার সম্মুখে প্রণাম 
করিল। মর্দানা ডুমেটাকে রবাব বাঁজাইতে অনুরোধ করায় সে উক্ত গ্ 
সংযোগে সংঙ্গীত আরত্ত করিল, সঙ্গীভ শুনিয়া নানকের ধ্যান 
ভঙ্গ হইল। নানক তাহার সঙ্গীতে সন্তষ্ট না হইয়া মর্দানীকে জঙ্গীত 
করিতে আদেশ করিলেন। মর্দানা পুর্বে সম্পূর্ণ সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ 
ছিলেন, কখন রবার বাজাইতে জানিতেন না, তথাপি তিনি গুরুর আদেশে 
বিশ্বাদ করিয়। বাদ্য করিবার জন্য ডুমেটার নিকট হইতে রবাব যন্ত্র হ্তে 
গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে যে, তিনি যেমন যন্ত্রে হস্তীর্পণ করিল্নে 
অমনি দৈবশক্তি তাহার উপর আবিভূত হইল এবং তিনি এমনি সুমিষ্ট বাদ্য 
করিতে লাগিলেন যে মৃগ প্রভৃতি বন্য জন্ত সকল মোহিত হইয়া ভাহ। শ্রবণ 
করিতে তথায় উপনীত হইল। গুরু নানক মর্দানার বাদ্য শুনিয়া অত্যন্ত সম্ত্ 
হইলেন, ডুমেটা রবাঁবী তচ্ছবণে অবাক্‌ হইল, সে আজীবন এমন স্্ীত 
কখন গুনে নাই তাহ মুক্তকণ্ে স্বীকার করিল । মর্দান। বিস্ময়াপনন হইয়া গুরু 
নানকের ভ্ততিবাদ করিতে লাগিলেন। গুরু নানক মর্দানাকে একখানি 
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থাদ্যযন্প আগ্রহ করিতে আদেশ করিলে মর্দানা তন্থুরা আনিবার কথ! 
উল্লেখ করিলেন । নানক উত্তর করিলেন, “ভাই মর্দানা, একালে মনুখা- 
কর্তৃক সকল বাদ্যযস্ত্রই অপবিত্র ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কেবল রবাঁৰ 
ষন্ত্রই * পরম গরুর যন্ত্র বলিয়া মনোনীত হইয়!ছে, তুমি তাহাই সংগ্রন্থ 
করিবে 1” 

মর্দানা গুক নানকের নিকটে ববাব যন্ত্র চাহিলেন, তিনি তাহা নান- 
কীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে আদেশ করিলেন। ডুমেটা আপন রবাব 
যন্ত্র গুরু নানককে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, নানক তাহাকে বলিলেন, 
“তুমি যখন নিঃস্বার্থ হ্টয়া আমাকে তাহ! দিতে প্রস্তত হইয়াছ তখন আমার 
তাহা গ্রহণ করাই হুইয়্াছে, কিন্ত ইহাতে আঁার প্রয়োদন সিদ্ধ হইবে না। 
মর্দানা নানকীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি মর্দানার মুখে নানকের সংবাদ 
শুনিয়! ভক্তি ও বিনয়ে বিগলিত হইলেন । নানক বিদেশ যাইবার পুর্ষে 
ভাহাকে এক বার কর্ণন দিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন এবৎ বলিলেন, 
“আমার ভ্রাতার ইচ্ছা হইলে একখানি কেন এক শত রবাব যন্ত্র আমি এখনি 
দিতে পারি |” মর্দানার প্রমুখাৎ্ নানকীর অনুরোধ শ্রবণ করিয়া নানক প্রাস্তর 
হইতে গাত্রোখান করিয়া ভণিনীর গৃহে আলিয়া উপস্থিত হইলেন । নানকী, 
গুরু নানক ও ভাই মর্দানা উভয়কেই বমিবার আসন প্রদ্ধান করিলে উভরে 
উপবেশন করিলেন। নানক অত্যন্ত স্বেহ ও প্রেমের সহিত নানকীকে 
বলিলেন “ভগ্থি, তুমি আমার নিকট তোমার মনের কথা বল।” নানকী 
উত্তর করিলেন, “তাইজি, আমি আর কি বলিব, তুমি সর্বদাই আমার নিকট 
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* খোল ও করতাল যেরূপ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রিয় বাদ যন্ত্র 
সেই্দপ রবাব যন্ত্র শ্রীগুক নানকের প্রিয় বাদযন্্। শিখেরা ভজন করিবার 
স্ময় এই যন্ত্র ব্যবহার করে। হীহা দ্বেখিতে অনেকটা সারিশদের মত, তার 

ংযোগে অঙ্গুলি দ্বারা বাজাইস্তে হয় । মর্দানার বংশকে গরু নানক আশী- 
বরবাদ করিয়া এই বর দিয়াছিলেন যে তাহারাই শিখ ভজনালয়ে পুরুষানুক্রমে 
সঙ্গীত করিবে । এই রবাব যন্ত্র হইতে তাহারা রবাবী নাম পাইয়াছেন। 
মর্দান। অতি নাচ জাতীয় যুসলমান ডোম ছিলেন । তাহার জাতিকে মিরাসী 
বলে। রবাবিগণ অতি নীচ জাতীর হইলেও এখনও শিখের তাহাদিগকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। 
কট 
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খাক এই আমার প্রার্থনা?” লামক বলিলেন *ভগ্রি, আমি স্কার্দাই 
(তোমার নিকটে আছি। এখন হইতে তুমি যখনই আমাকে দেখিবার জন্য 
মনে মনে ভাবনা করিবে, তখনই তোমার মনের ভিতর আমরা আসিব! 
উপস্থিত হইব ।* নানকী অম্নব্যগ্রন প্রস্তত করিয়া মর্দানাকে বলিলেন, "ডাই 
বালাকে ডাকিয়া আনিয়া সকলে ভোজন কর।” ভাই বাল! তখন তালবপণ্তী 
াইতেছিলেন। মর্দানার কথা শুনিয়া নানকীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, 
সাহার মন তখন সনেছ ও নিরাশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তিনি নানককে প্রাণ 
অপেক্ষ। প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। কফিনে নানকের সুখ সম্পদ ও মান 
অর্ধযা্ হয় ইহঠুই তীহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ভিনি সকল কষ্ট 
যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেন কিন্তু নানকের দুখ দুর্নাম ভাহার প্রাণে অসহা 
হইত। নানক এত মান মপর্যাদ1 ও ধন এীশ্বধ্য ছাড়িয়া ভিস্কুক অন্যাসীর 
ব্রত গ্রহণ করাতে তাহার অন্তরে গভীর বেদনা ও অবসন্নতা উপস্থিত হই- 
স্বাছিল। লোকে তাহার বিকদ্ধে যথেচ্ছ যে সমস্ত রটল! শু অত্যন্ত স্বণ| 
প্রকাশ করিতেছিল তচ্ছ,বণে বাঁলার মন মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তিনি 
কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিতেন না, চারিদিকে অন্ধকার ও 
নিরাশ দেখিতেছিলেন, নানকের প্রতি ও বিরক্ত হইয়া! উঠিরাছিলেন। 

২সাঁরে ফিরিয়া নিষ। জীবন্রে অবশিষ্ট কয়েকদ্িমের ভার কোন প্রকারে 
বহন করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া ভিনি গুক নানকের নিকট 
আসিয়া বলিলেন, "গুরুজি, আর কেন? এখন মকলই সমাপ্ত হইয়! 
গেল, আপনি আমাকে বিদ্বায় দিন, আমি সংসারে ফিরিয়া যাই” নানক 
জানিতেন বিধাত! পূর্ব হইতেই বালাকে তাহার বিষানের একটি স্তত্- 
হ্বরূপ করিয়া কজন করিয়াছেন, তাহা স্বারা ভগবান এখনও অনেক কাধ্য 
করাইবেন, বালার মনোভঙ্গের কারণ কি তাহা ও তিনি আঁনিতেন । বিধানের 
মহত্ব অপেক্ষা তাহার শরীরের প্রতি অধথা আসক্তিই যে বালার সকল 
নিরাশার যূলকারণ তাহা তিনি নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছিলেন । তাহার প্রত্ি 
অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অগাধ ভক্তি যে তাঁহার ভাস্তরে নিহিত ছিল তাহা তিনি 
স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। তিনি বালার কথা শুনিয়া বিনীত ভাবে এব সম্পূর্ণ 
শ্বেহের সহিত মৃদুত্থরে বলিয়া! উঠিলেন। ভাই বালা জামার প্রতি' তুমি 


মঙ্দিন্ার অবিশ্বাস ও গুরু নানকের ভৎসনা। ৬ঞ্চ 


অকারণ এত রাগ করিতেছ কেন, আমি কি করিব?” নানক এই কথার 
সহিত বালার প্রতি এক প্রকার অপূর্র্ব প্রেমকটাক্ষপাত করিলেন। এইরূপ; 
প্রেমকটাক্ষ স্বারা মহাপুরুষগন যুগে যুগে কঠোরচিন্ত মংসারাসক্ত মহাপাপী- 
দিগের চিন্তহরণ ও ভীহাদ্িগকে একেণারে প্রেমে বদ্ধ করিষা থাকেন। বাল! 
নানকের ভাব দেখিয়া ও কথ শুনিয়। পরাস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি অত্য্ 
বিনীত ভাবে বলিক্া উঠিলেন, “গুরুনি, আমি কি পদার্থের লোক যে আমি 
আপনার উপর রাগ কবিষ ? আমার মন হইতে সংস্াারাসক্তি যায় না, আমার 
মনে প্রেম হয় না, আমার মলের ভ্রম দূর হয় না, তোমার সঙ্গে থাঁকাতে 
আমার হুঃখ যায় না, প্রকে আমি চিত্তের মধ্যে দেখিতে পাই না। তাই 
আমি ভোমার প্রতি এন্ক কঠোর হই 1'তখন নানক বালাকে আশীর্বাদ করি- 
লেন এবং বলিলেন, “তোমার ছুঃখ দূর হইল, প্রভূ তোমার চিত্তে দর্শন 
দিবেন! সংসার কুকুরের ন্যাষ নীচ, সে তোমার কি করিতে পারিবে %” 
ভাই বালার মনে ভখন অপূর্ব খের উদয় হইল, তাহার সকল সংশয় ও 
নিরাশা চলিল্নাী গেল, তিনি বিনীত ভাঁবে বার বার প্রণাম করিতে লানিলেন । 
তখন নানক বালাকে ভালবভীতে গমন করিতে আর্দেশ করিলেন, 
অর্দানাকে আর যাইতে দিলেন নাঁ। নানকী পিত! মাতার জন্য নানা। 
প্রকার খাদ্য ভ্ব্য উপঢৌকনব্ববূপ বালার দ্বারা প্রেরণ করিলেন । 


মর্দানার অবিশ্বাস ও গুরু নানকের ভতৎ্নন1। 


কথিত আছে, ফরিন্দে নামে এক জন সাধক মর্দীনাকে রবাব দান 
করিয়াছিলেন। রবাব ও ফরিন্দে সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথ। জন্স- 
সাক্ষী পুস্তকে উল্লেখিত আছে। ইহাও কথিত আছে যে মর্দানা দৈবশক্কি 
প্রভাবে যখন রখাব যন্ত্র বাজাউতে আরস্ত করিতেন, তখন অদ্ভুত সুমিষ্ট 
স্বরে রবাব হইতে এই শব্দই বার বার বাজিত যে “তুহিই নিরাস্কার, তুহিহ 
নিরাক্কার, এবং নানক তোমার দ।স।” একদ্দিন নানক রবাবের সুমধুর 
ধ্বনি শুনিতে শুনিতে চক্ষু যুদ্রিত করিষা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, 
ভাহার আর বাহ্‌ জ্ঞান রহিল লা। ছুই দিন ছুই রাত্রি নানক সমাধিতেই 





৬৮ মনানকগ্রকাশ । 


মন রহিলেন, অ'হার নিদ্বার অন্ীত হইয়! তিনি আপল তাবে মত্ত রবি- 
লেন। মর্দানা রবাব যন্ত্র সহকারে ক্রমাগত ঈশ্বর বন্দন। করিতেছিলেন, 
যথাসময় মর্দানা ক্ষুধ। ও শ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি অনাহারে 
অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। গুরুর সম্মুখে তাহার আদেশে তিনি 
ভজনে রত হইয়াছিলেন, গুরু সম্মুখে সমাধিস্থ, এই তুগস্তীর সময়ে তিনি 
সঙ্গীত বন্ধ করিয়। আর আহারানুসন্ধানে যাইতে সাহসী হইলেন না, কিন্ত 
মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন । তিনি ভাবিলেন এ এক দ্বিনের 
কথ। নয় সর্বদাই এরূপ ঘটন1 হইবে । উপস্থিত ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা ও পরি- 
পাম চিত্ত।য় সংসারাসক্ত ক্ষুদ্রচেতা। মর্দীন। অত্যন্ত হতাশ হইয়া! পড়িলেন। 
তিনি মনে শ্ছির করিলেন ষে, এবার যতক্ষণ না গুরুর সমাধ্বি ভঙ্গ হয়, 
কোন ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ করিয়া কালাতিপাত করিব কিন্তু তিনি চক্ষু 
খুলিলেই তাহার নিকট হইতে একেবারে বিদায় লইব এবং তালবগু$ 
চলিয়া গিয়! দুঃখের হস্ত হইতে নিক্ষতি লাভ করিব। তৃতীয় দিনে নানক 
নেত্র উন্মীলন করিঘা উত্সাহ ও আনন্দের সহিত প্রিক্লতমের স্হ্বাস- 
তুখের পরিচয় মর্দানার নিকট দিতে গেলেন, ক্ষুদ্রাত্বা ও ক্ষুধায় কাতর 
সংসারী. জীব মর্দানা তত্প্রতি কর্ণপাত না করিয়া বিরক্তির সহিত উত্তর 
করিলেন, “ হে গুরুজি, আপনার ক্ষুধা ও ছুঃখ প্রভু দূর করিয়া দিয়াছেন, 
আমাদিগের শরীরকে এখনও ক্ষুধা তৃষ্ণ1 পরিত্যাগ করে নাই, তবে 
আপনার সহিত আমাদিগের একত্র বাস করা কিরূপে সম্ভব? আমর 
অন্ন জলের অধীন জীব, এই নির্জন শ্ছানে এমন একটি মানুষও নাই 
যে তাহার নিকট হইতে অন্্র ভিক্ষা করিয়া উদরের জালা নির্বাণ করি, 
আপনি তো চক্ষু মুপ্রিত করিরাই কাল কাটাইলেন।” নানক মর্দানার 
কথা শুনিয়া অত্যত্ত অসন্তষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, « মর্দানা, আমার সঙ্গে 
থাকিলে দুঠখ এবং ক্ষুধা তো তোমার ভোগ করিতেই হইবে। যদি তুমি 
সে সমস্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তত থাক; তবে আমার সঙ্ষে অবস্থিতি কর, আর 
ধদি তুমি সে সমস্ত গ্রহণ করিতে অসন্মত হও, তবে তুমি গৃহে গমন কর।” 
মর্দান! উত্তর করিলেন, “গুরুজি, আমার একটি বন্দোবস্ত হইলেই আমি 
এখানে থাকিতে পারি।” নানক উত্তর করিলেন, “এখানে থাকিতে হইলে 


মর্দানার অবিশ্বাস ও গুরু নানকের ভতর্সনা। ৬৯ 


ক্ষুধা তৃষ্ণা ও হুখছঃখনিরপেক্ষ হইয়া প্রভুর হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া 
দ্বিতে হইবে । য্ধি তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, নতুবা চলিষ্বা! যাও ।” 
বিশ্বাসহীন মর্দানা নানকের কথা শুনিয়া তাহার অর্থ কিছুই বুকিতে 
পারিলেন না। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে কিরূপে ক্ষুধা তৃষ্ণার হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি লাত কর! যায়, তাহ! তাহার মনে প্রবেশই করিল না । তিনি 
অত্যস্ত হতাশ ও ভীত হম সম্মুখে অন্ধকার ছুঃখ বিপদ ও মৃত্যুই গণনা 
করিতে লাগিলেন এবৎ অনেক ভাবিয়া বলিলেন, “গুরুজি, আমি 
তবে গৃহেহী চজিলাম।” নানক অভি শাল্ত ভাবে কেবল এই কথ! বলিয়া 
তখন মর্ছানাকে বিদ্বায় দিলেন ষে “ তবে তুমি তোমার রবাব যন্বধানি 
ভগিনী নানকীর নিকট দিয়া যাইবে ।” 

মর্দানা রবাব লইয়া স্থুলতানপুরে জয়রামের ভবনে উপনীত হুই- 
লেন। অনেক দিনের পর নানকী মর্দানাকে দেখিয়া! নানকের কুশল- 
বার্তী জিজ্ঞাসা করিয়া ও সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিয়া উঠিলেন 
« মর্দানা, আমার ভ্রাতাকে তুমি কোথায় ফেলিয়া আসিলে ?” অর্দান! 
উত্তর করিলেন “হে বিবিজি, আপনার ভ্রাতা ফকির সাধু হইয়াছেন, 
তাহাকে ছুঃখ ও ক্ষুধা আর স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার সহিত 
আমাদিগের মত লোকের একত্র থাক কিবধুপে সম্ভব হয়? তাই 
অনেক কষ্ট পাইয়া আমি অবশেষে তাহাকে বলিলাম যে, গুক্ষজি 
তবে আমি তালবণ্তী চলিলাম। গুরু আমাকে বিদ্বায় দিয়া বলিয়া 
দিলেন এই রবাব যঙ্ত্র খানি তুমি ভগিনীর নিকট রাখিস্না যাও । 
তাই আহি ইহা দিবার জনা আপনার নিকট আসিয়াছি।” মর্দ- 
নার মুখের কথাগুলি শুনিবামাত্র নানকী আর কিছু উত্তর করিতে না 
পারিষা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জয়রাম 
গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়! বৃত্তাত্ব জিজ্ঞাসা করিলে নানকী উত্তর 
করিলেন, “ঠাকুর মহাশয়, এত দ্বিন মার্দান। আমার ভ্রাতার নিকট ছিলেন, 
আমি নিশ্চিত ছিলাম । তিনি সন্গ্যাসী বৈরাশী হইয়া গিয়াছেন, সর্বদাই 
ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত ও সমাধিস্থ থাকেন, তাহার ক্ষুধার সময় এখন কে 
তাহাকে আহার করাইবে এবং তৃষ্ণার সময় জলই বাঁকে দিবে? নানক 
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একাকী আছেন একথ! ভাবিলে আমি আর শ্ফির থাকিতে গাঁরি না।” জয় 
রান উত্তর করিলেন, “কেন তুর্মি অত ছুঃখ করিতেছ ? আমি সর্বদাই 
তোমার আজ্ঞ।কারী, ষাহ। হইলে মার্দানা আবার তোঁষর. ভ্রাভার নিকট: 
গমন করিতে সমর্থ হন আমাকে তাহা কলিয়া দেও, আমি তাহ করি ।” 
মানকী উত্তর করিলেন “ঠাকুর মহাশয়, আমি আর আপনাকে কি বলিয়া দিব, 
যাহা করিলে তিনি আবার তীাহাব নিকট গমন করেন, আপনি নিজে 
তাহাই করিষ্কা দ্িন।” জয়রাম মর্দানাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে, তু্ষি 
অন্ন বস্ত্রের জন্য চিত্ত করিও না, আমারা সে জন্য দায়ী । যখন তোমর? 
এই স্থুলতানপুরের সন্গিকট থাঁকিবে, তোমার জন আমার গৃহে ছুই বেল 
রুটি প্রস্তত থাকিবে । তুমি এক বাঁর করিয়। আপিয়া ভোজন করিয়া 
যাইবে । আর ফর্দি তোমাদিপের দূরে গমন করিতে হয়, ভবে এই বিশ 
মুপ্া সঙ্গে রাখ, ইহার দ্বারা উদ্দরান্্ প্রস্তত করিয়া লইও, আর বধের 
জন্যই বা চিন্ত! করিতেছ কেন? এই আমার নিজের পরিচ্ছদ গুলি তৃমি 
গ্রহণ কর। এই সমস্ত লইয়া তৃমি গুরু নানকের নিকট গমন কর, 
তাহার সঙ্গে সব্বদা থাকিও। তাহার ষেন কোথায়ও কোন কষ্ট ন! হয়, 
সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিও 1” নলানকী মর্দানাকে বলিষ়। দিলেন, তুমি; 
আমার ভ্রাতাকে বলি ষেন তিনি এক বার আমাকে দর্শন দিয়া অন্যত্র 
গমন করেন। 

অর্দান। অতি নীচ জাতীয় ডোম এবং চিরদরিদ্র, তিনি এক কালে বিশ 
মুত্র' কখন দেবিক্বান্তেন.কি ন! সন্দেহ। এতগুলি মুদ্রা হস্তে পাইয়। এবং 
অন্ন বন্ত্রের এমন সৃবিধা হইল দেখিয়া তিনি অত্যত্ত সন্ত হইলেন, 
ববাব ঘস্ত্র লইয়া পর দিন উত্তমরূপে আহার করিয়া গুরু নাঁনকের নিকট 
স্বাত্রা করিলেন এবং গুরুর সন্ধে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। ওক 
নানক জিজ্ঞাসা করিলেন “মর্দানা, এই রবাবষন্ত্র তুমি কেন আবার 
এখানে লইয়। আসিলে % মর্দানা সকল বৃত্তাস্ত গুরুকে অবগত করিষ 
বঙ্গিলেন, “এই রোক বিশ টাকা খরচের জন্য জয়রাম আমাকে দিয়াছেন 
এবং আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, এই বস্ত্রগুলিও তিনি আমাকে 
প্রান করিয়াছেন? আপনার ভগিনী আপনাকে এক ঝারদর্শন করিতে 
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চাহিয়াছেন। আমি আপনাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়। গমন করিয়াছি 
শুনিরা তিনি চীৎকার রবে ক্রন্দন করিয়া উঠিষ়াছিলেন এবং তাই জরা 
আমার দহিত এইনপ বশ্দোবস্ত করিরা! আমাকে আবার আপনার নিকউ 
প্রেরণ করিবার কথা স্থির করিলে তিনি শাস্ত হইলেন।” নানক মর্দানার 
কথা শুনিয়া! অত্যস্ত ছুঃখিত হইয়? বলিয়! উঠিলেন,“মর্দানা, তুমি একি কাধ্য 
করিয়াছ, তুমি জাতিতে ডোম. এখানেও ঠিক ডোমের ব্যবহার করিলে ?* 
মর্দানা, গুরু নানকের অভিপ্রার বুঝিষ্বা উত্তর করিলেন, “গুক্কজি, আমিতে। 
এ টাকা তাহাক্ষের নিকট যাচ্ঞা করি নাই, তাহারা আপনারাই ইহ! 
ইচ্ছাপূর্বক আমাকে প্রদ্ধান করিরীছেন ।? নানক উত্তর করিলেন এমর্দানা, 
ভূমি এখনই পিয়া এই বিশ টাকা তাহাদিগকে প্রত্যর্প কর, আর তোমার 
বস্সের জন্যই বা চিস্তা কি,তুমি কেবল আমাদিগের প্রভৃর প্রতি দৃষ্টি 
করিয়। থাক, আমর! তাহার দ্বাস, তিলি আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত সুপ্রপন্ 
জানিবে। তুমি তাহার উপর আশা সংস্থাপন করিয়া সন্তষ্ট থাক ।” 
মর্দানা উত্তর করিলেন, “গুরুজি, আপনার ভগিনী আপনাকে এক বার 
দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন ।” আমার সহিত আপ- 
নিও চলুন । | 

ধর্মশান্সে মহাপুকষদিগকে আলোকের সাহত তুলনা করা হইয়াছে । 
তাহার! স্বর্ণের আলোকসদুশ হইয়া এই অন্ধকারময় পৃথিবীতে দীপ্তি 
প্রকাশ করেন, কিন্ত অন্ধকার পুথিবী তাঁহ!দিগকে চিনিতে পারে ন|। তাহা- 
দের আস্তরিক স্বর্গীয় ও উচ্চতর ভাব গুলি পৃথিবীর লোকদের বোধগম্য 
হওয়] দুরে থাকুক, যে কয়েক জন লোক সংসারের সর্বস্থ ছাড়িক। তাহাদের 
শরণাপন্ন হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, তাহারাও সে সকল কিছু মান 
বুঝিতে পারেন লা। বিপানপ্রবর্তকদ্দিগের উচ্চতর ভাব সকল শুনিয়। 
সময়ে সময়ে তাহারা বেক্ধপ জ্ৎসারাসক্তি অতি নীচ ভাব ও অজ্ঞ” 
নতা প্রকাশ করেন, তাহা শুনিলে লোকে তাহাদিগকে স্বভাবতঃ অতি 
কৃপাপাত্ত বলিয়া বোধ করিতে পারেন, কিন্ত মহাপুক্ষগণ ধন্য, তাহার? 
তাহাদের শিষ্যদিগের সম্পূর্ণ অনুপধুক্ততা ও ঘোর সংসারাসসক্তি এবং 
পাপের কথ। সকল বার বার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাহাদের মধ্যে এমন 


ৰ্ই .. লানকগ্রকাশ। 


একটু বিশেষ দৈব গু৭ দেখিতে পান, ষদ্বার তাহাদিগকে ংসাবের লোক 
হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারেন। অন্য লোকে তাহাদিগের সহিত 
ংসারী জীবদিগের পার্থক্য অনুভব করিতে অসমর্থ হন, কিন্তু তাহারা তাহা- 
দের মধ্যে এমন কিছু লক্ষ্য করেন দ্বারা তাহাদের ছুদ্বলতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
বল,তাহাদের পাপের মধ্যে পণ্যের গৃঢ় বীজ এবং অনুপযুক্ততার মধ্যে বিধা- 
নের লুন্কাইত অপরাজিত শক্তি প্রকাশ পায়। এই জন্য তাহারা 
তাহাদিগের অনুপঘুক্ততার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিয়াও কিছু মাত্র নিরাশ না 
হইয়া তাহাদের উপর এমনি বিশ্বাস স্থাপন করেন যে অন্য লোকে তাহার 
অর্থ কিছুই না বুঝিষ্বা বিস্ময়াপন্ন হয়। মর্দানা যখন গুরু নানককে 
ভগিনী নানকীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি শাস্ত ভাবে 
বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছ! মার্দনা, আমি ০"োমার কথাই শুনিব। তোমাকে 
লইয়া আমারধধিগের অনেক কার্ধ্য করিতে হইবে |” মর্দানার সহিত গুরু 
নানক আবার জয়রামের গৃহে ফিরিয়। আসিলেন, গুকু নানক নানকীর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তথাচ ভ্রাতাকে দেখিয়। নানকীর মনে এমনি ভক্তিরস 
উদ্ছসিত হইয়া উঠিত যে, তিনি তাহার পদতলে পড়িম্া প্রণাম ন! করিয়া 
থাকিতে পারিতেন না। ভগিনীর এরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিনি তাহাকে 
অনেক নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং মর্দানাকে বিশ টাকা ফিরাইষা 
দিতে বলিলেন। নানকী কহিলেন, “মর্দানাকে এ টাকা আমরা অপনারাই 
দিয়াছি সে তাহা চাহে নাই।” ঝুকু নাঁনক উত্তর করিলেন, “ভগিনী, তুমি 
কেবল আমাদিগের প্রভুর উপর নির্ভর কর। তুমি আমার বড় ভগিনী এবং 
ঈশ্বরভক্ত, তুমি আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থন৷ কর, জ্যেষ্ঠার 
প্রার্থনায় আমার অনেক কল্যাণ হইবেই হইবে টাকায় আমার কোন 
প্রয়োজন নাই” এই কথা বলিয়া নানক ভগিনীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
গ্রামের বাহিরে আসিষা উপনীত হইলেন । 
সন্ন্যাদিবেশে নানকের তালবন্তী গমন । 
নানকীর গৃহ হইতে বিদায় লইয়া গুকু নানক ইমৃনাবাদে আসিয়। 
ভাই লালে। নামক এক জন সাধুব গৃহে এক মাস কাল অবন্থিতি করিতে 


অন্নাসিষেশে নানন্গের তালবন্তী শমন | নত 


সক্কল করিলেন। এই সময় ভাই মর্দানা শুক্র নানকের নিকট বিদা় গ্রহণ 
করিয়া! তালবপ্তী যাত্রা করিলেন। ভাই বালা ইতি পুর্সেই তালব- 
গীতে আসিকাছিলেন। নানকের সঙ্সযাসত্রত গ্রহণের কথা কালু পূর্বেই 
শুনিয়াছিলেন এবং এজন্য যত্পরোনাস্তি ছুঃখে বিহ্বল ছিলেন । মর্দানা 
নানকের নিকট হইতে প্রত্যাগত হুইব্বাছেন শুনিবামাত্র কান্দু তাহাকে 
ডাকাইয়া নানকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় মর্দীনা উত্তর করিলেন,“মহিতাজি, 
আপনার পুত্র রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যার অবতার, তিনি একাধারে চন্দ্র হুর্্য 
হইবা জগতে উদ্দিত হইয়াছেন ।” সংসারাপক্ষ কালুর হদয়ে মর্দানার কথ! 
বিষ সদৃশ কটু বোধ হইল, তাহাতে তাহার মনে আরও ছুঃখের অগ্নি 
জলিয়! উঠিল । ভাই মর্দানার প্রত্যাগমনের কথা তক্ত রাম্ব বুলার শ্রবণ 
করিয়া! তাহাকে ভাকাইয়া লইয়া গেলেন, তাহার নিকট গুরুর সমাচার 
জিজ্ঞাসা করায়, সরল[িন্ত মর্দানা বলিয়া উঠিলেন “রায়জি, নানক আমার 
সআাটের সজাট, পীরের পীর এবং ফকিরদিগের শিরোভূষণ হইয়াছেন । 
তাহার মধো দৈব শক্তি অত্যন্ত আনিভূতি হইয়াছে ।” রার বুলার মর্দানার 
কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন “মর্দীনা, আমি বৃদ্ধ হইছি, এক বার নানককে 
দেখিবার জন্য আমার নিতাস্ত ইচ্ছা হইতেছে। তুমি বালা সিদ্ধুকে 
তোমার সঙ্গে লইয়। যাও এব্‌ং তীহার দর্শন জন। আমর ব্যাকৃলতার কথা 
তাহাকে অবগত করিও । যে কান প্রকারে হয় এক বার আমাকে দেখা 
দির যাইতে নানককে বিশেষ করিয়। অনুরোধ করিও ।” মর্দানা এই 
বলিয়া রায় বুলারের নিকট বিদায় লইলেন যে,“নানক তে! আমাদিগের 
অধীন নহেন যে আমাদিগের কথ! শুনিবেন, আমরাই তাহার অধীন, তবে 
আপনার অনুরোধ তাহাকে জ্ঞাপন করিব।” 

ভাই বাল। এবং মর্দানা একত্র হইয়! ইম্নাবাদে যাত্র! করিলেন । ভাই 
লালোর গৃহে উপনীত হইয়া নানকের সহিত তাহারা সাক্ষাৎ করিলেন, 
এব্‌ৎ প্রপ্পাত করিয়া তালবগ্ডীর সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিয়া কহিলেন, 
“মহারাজ, রায় বুলার আপনাকে এক বার দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইয়াছেন।” লানকের পুরাতন ভক্ত রায় বুলারের নাম গুনিবামাত্র 
তাঁহার মনে প্রেমের উদ্দয় হইল । তিনি বলিলেন, “রায় বুশারের ভার 
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৭.  মানকগ্রকাশ। 


আমার স্বন্ধে সর্বদাই আছে, আমি শীঘ্র গিয়া এক এঁর রায়জীর সঙ্চিত 
পাক্ষা, করিব ।” ভাই বালা ও ভাই মদ্দান। সহ গুক নানক তালবণ্তী 
আসিয়া উপনীত হুইলেন। পখে যাইতে যাইতে ভাই বালাকে নানক 
বলিতে লাগিলেন “ভাই বালা. তালবন্ডী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে 
আমার ইচ্ছা নাই” অবশেষে নানক অ'সিয়া তালবন্তীব প্রাস্তরস্থ ভাই 
বালার কূপের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। নানকের পিতা মহিতা কানু, 
খুল্লতাত লালু এবং তাহার মাত ত্রিপতা নানকের আগমনবার্তী শুনিঘ! 
ত্বরায় তথায় উপনীত হইলেন; তাহারা সকলেই নানককে অন্নাসীর 
বেশে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লালু বলিলেন, “বস 
ন।নক, আমাদিগের এই শিবরাম বেদীর বংশ তোমারই জন্য অন্যন্ত কল- 
স্কিত হুইল তোমার পিত। তোমার সহিত অনেক ছু্ব্যবহার করিয়াছেন 
সত্য, কিন্ত আমি বলিতেছি সে জন্য তুমি আর তাহার নিকট থ'কিও 
না। তুমি এখন আবার গৃহে চল।” নানক উত্তর করিলেন, ৎখুড়! 
মহীশয়, আমি নেক ঘর পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে এই একটি হখের 
খর পাইয়াছি। এ ঘর ছাড়ি আমি আর কোথা যাইব ।” লালু উত্তর 
করিলেন, “হে নানক, তুমি সাধু হইয়াছ, দয়াই সাধুর প্রধান ধর্্থ। আমি 
তোমার খুল্পতাত, এই তোম।র পিতা দণ্ডায়মান এবং এ দেখ তোমার বৃদ্ধা 
মাত। তোমার জন্য ক্রদ্দন করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিযাও কি তোমার 
দয়া হয় না? চল বস গৃহে চল।” লালুর কথ! শুনিয়া বাবা নানক ষ্ে 
একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার অথ এই, “ক্ষমা আমার মাতা, সম্তোষ 
আমার পিতা, অত্য আমার খুল্লতীত, তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমার মন 


শী শিট তিতা ৩ শিপ ৭ পপ পাপ 
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.* ক্ষিম! হামারী মাতা কহিরাহি সম্ভোধ হামারা পিতা । অত 
হাঁসারা চাচা কহিএী জিন সঙ্গ মন্থ আজিতা। শুন লালু গুণ এনা । 
সগলে লোক বন্ধনকে বাঁধে সো গুণ কহিএী কৈসা। .রহাও। ভাও ভাই 
সন্ধি হামারে প্রেম প্রীত সৌ। চাঁচা। ধীয় হামারী ধীরজ বনিহি এসা সঙ্গ 
হুমারা। শাস্ত হামারী সঙ্গ সহেলী মতি হামারী চেলী। এছ কুটম্ব 
হামার কহিয়হি সসি সসি হমারী খেলী। এক ও'কার হমারা খাব্দ জিন 
হম বনত বনাই। উসকো তিয়াগ অবর কৌ লাগে নানক সো ছুংখ পাই। 
--রাগ রামকেলী মহল্পা।১। 


সন্নাসিবেশে নানকের তালবণ্তী গমন । ৭৫ 


অপরাজেয় হইয়াছে । হে লালু, এই সমস্ত গুণের কথা শ্রবণ কর । যে সকল 
লেক পাপের বন্ধনে আবদ্ধ তাহারা এ সমস্ত গুণের কথা কিরূপে 
বলিবে % ভক্তি আমার ভ্রাতা সর্বদাই আমার সঙ্গী এবং প্রীতিই আমাক 
জ্যেষ্ঠ তাত, ধৈর্য কন্যা হইয়াছেন, তিনি কখনই আমার সঙ্গ ছাড়া হন 
না। সাধুগণ আমার সহচর, ভাহাদেরই দ্বারা আমি সর্ধর্দা পরিবৃত 
থাকি । আমার মতিই আমার শিষ্য হইয়াছে এই প্রকার আমি কুটুশ্ব সকল 
প্রাণ হইয়ছি, সর্ধদদাই আমি ইহাদের দাঙ্গ ক্রীড়া করিরা থাকি। ও"কার- 
রূপ পরমেশ্বরই আমার পতি হইয়াছেন। যিনি আমাকে তীহার জন্য 
উপযুক্ত করিয়া লইতেছেন, তাহাকে ছাড়িস্বা অন্যের আশ্রয় লইলে নানক 
কছেন অনেক ছৃঃখ পাইতে হইবে ।” বাস্তবিক সকল মহাজনেরহই এ 
সম্বন্ধে এক মত! তাহাদের শরীর এই সংসারে বাস করে বটে, কিন্ত 
তাহাদের আত্ম! অন্যতর জগতে অবস্থিতি করে! তাহাদের গৃহ, পরিবার, 
আত্ীয়, কুটুন্ব, এ পৃথিবীর নহে । মানবকুল শ্রেষ্ঠ অপর মহাত্বা ও. 
আপনার পিতা মাতা জঙ্বন্ধে বলিষীছিলেন “কে আমার পিতা, কেইবা আমার 
মাতা, এ সংসারে ধিনি আমার স্বর্সস্থ পিতার ইচ্ছ সম্পন্ন করেন, তিনিই 
আমার পিতা, মাতা ভ্রাতা কলি ।” 

পরে গুরু নানক রাঁয় বুলারের অনুরোধে আহার গৃহে উপস্থিত হই 
লেন। রায় বুলার তাঁহাকে দেখিরা সসম্রমে গানত্রোখান করিসক্বা অভ্যর্থনা 
করিতে লাগিলেন তিনি নানকের চরণে মস্তক. রাখিয়া বার বার প্রণাম 
করিলেন আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া নিজ মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর 
সমীপে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানক উত্তর 
করিলেন « রায়জি, তোমাকে আমি আরকি বলিব, যেখানে ছামর] সেই 
খানেই তুমি ।” বাধ বুলার নাকের আহারের জন্য আয়োজন, 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ হে তপন্থী, আপনার জন্য কি রন্ধন হইবে?” 
নানক উত্তর করিলেন, « যাহ পরমেশ্বর প্রেরণ করেন তাহাই হইবে, 
এ সন্বন্ধে আমি কখন কোন আদেশ করি না।” গুরু নানক এই সম 
যে একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই, “সুমিষ্ট প্রেমই প্রকৃত 
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_. * মিঠা মরম সলনা সঞ্জম থটা ধরা দিয়ান। এসা ভোজন জো জন 


ণঠ নকগ্রকাশ । 


র্যগজন, ইত্ত্রিষসংযমই অল্প, এবং ধ্যানই যথার্থ লবণ, এইরূপ ভোজন যে 
জন করে সে পুকুষপ্রধান। রায়জি, তুমি আর সকল ছাড়িয়া এইরূপ 
ভোজন কর। তুমি সত্যরূপ আহারেই নিমগ্ন থাক, তাহাতে তোষার তৃপ্তি 
হইবে। সদগুক্ুবূপ কল্সতরু হইতে ফল পাড়িক্না তাহাই অল্পে অল্ে 
আহার কর। নামামৃত ফলের রস তোমাকে প্রদত্ত হইবে, তুমি তাহাই 
পানকর। যে অকালঘূর্তির রূপদর্শনে জন্ম সফল হয় তাহাকেই তুমি 
হৃদয়ে গারণ কর। নানক কহেন এক ও"কার রসেরই প্রকৃত আস্বাদন 
আছে, তাহাই আমি গ্রহণ করিয়াছি । যখন হইতে সত্য নাম রষনায় 
দ্বিয়াছি, মেই দিন হইতে অন্য সকল আনান বিশ্বাদ হইয়! পড়িয়াছে। ” 
গুরুজি এই শব্দ উচ্চারণ করিলে রায় বুলার প্রণাম করিলেন। রায়জি এই 
সময়ে কঠোরচিত্ত সংসারাসক্ত অবিশ্বাসী কালুর দিকে দৃষ্টি করি] 
বলিলেন, “তবে কালু, এখন তুমি কি বল ঃ” কালু উত্তর করিলেন, “র'যুজি, 
ও যে পরমেশ্বর পরমেখবর করিতেছে তাহা? আমরা অনেক শুনিয়াছি, ও 
কিছুই নহে।” গুরু নানক এই শুনিয়া উত্তর করিলেন, “প্রিসভাজি, ধিনি 
আমার গ্রভৃকে দেখিয়াছেল, তিনিই তশ্বর্্যশীলী হইয়াছেন। ” নানক 
এই স্থানে আর একটি শব্ধ * উচ্চারণ করিয়া! বজিলেন, "তিনিই বড় তিনিই 
বড়” সকলে এই কথা বলে ও শুনে, কিন্ত বড়কে কে জানে? তাহার মুল্য 
নাই, তদ্দিষর কেহ জানে না| তীহার কথা বলিতে গিয়া বক্তাগণ স্তত্তিত 
হইয়া থাকেন। আমার প্রভৃূই বড়। তিনি গভীর ও সুগভীর । তাহার 
গভীরতা ও গুণ কেহ জানে না। সকল সৌন্দর্য ত্তাহা হইতে সুন্দর 
হইয়াছে । তাহা হইতেই সকল বহুমূল্য পদার্থ মুল্যবান হইয়াছে। 
বানী ধ্যানী সকলেই | গ্রভৃঃ | তোম। হইতে উচ্চ হইয়াছে! তোমার 
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অচরে সো মান্য পরপান। রায়ুজি ভোজন পীসা করিয়ে। ওঁর সগল 
পরহরিএ । বুহাও । মেরা মগন লগ! জচ সতী জিস খাধে ভ্রিপতাবৈ । 
তি গুরু বিরহ ফল আসন ডালিয়ে ফল চুগ চুগ খাবৈ। অমৃত ফল রস 
মামুধপীকা সে পীকৈ জিস দেবৈ। সফলিউ দরস অকালমূরত হৈ তাকে 
রিদে সমাবে। কু নানক সো খরা সুরাদী এক গু'কার রস লিয়া। আউর 
গুরাদ্দ সভ ফিকে লাগে ষব সচ নাম মুখ দ্িয়া।--রাগ মার মহলা ১। 

* শুনি বড্ডা আখে সভ কোই । রাগ আশা মহল্লা ১। 





সন্নামিবেশে দানকের তালবন্ী গমন। চা 


মহব্বের এক তিলও কেহ বলিতে পারে না। সকল তপস্যা, সঞ্ষল 
মঙ্গল, সকল সিদ্ধি তোমারই স্ভতি করিতেছে । তপস্যা ব্যতীত কেহ 
সিদ্ধ হয় না। সৎকর্ম না করিলে আঘাত পাইতে হয়। তোমার 
বিষয় বক্তা বেচারার! কি বলিবে $ তোমার ভাণ্ডার এ্শ্ব্ধ্যে পূর্ণ । যাহাকে 
তুমি সামর্থ্য দেও সেই. তোমার কথা বলিতে পারে। নানক কহেন; সত্য 
স্বরূপের নিকট সকলেই বলিহারি যায়।” নানকের কথ। শুনিয়া কালু বলিতে 
লাগিলেন, “ বংস নানক, তৃমি এ সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া সকল লোক 
যে পথে চলে সেই পথই গ্রহণ কর।” কালুর নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় 
কথা শুনিয়া লালু বলিলেন, “ মহিতাজি, তুমি চুপ করিয়া থাক।” তিনি 
রাষ বুলারকে বলিলেন, “ রায়জি, তুমি যেমন ভাল বিবেচনা কর তাহাই কর, 
কিন্ত নানককে তোমারই নিকট রাখিয়া দেও।” রায় বুলার নানককে 
তীহার নিকট থাকিবার জন্য অনেক অনুরোদ করিয়া বলিলেন, তুমি এখানে 
অবশ্থিতি করিলে আমি তোমাকে অনেক বিষয় সম্পত্তি প্রদ্ধান করিব, 
তোমার কোন প্রকার চিন্তা থাকিবে না, নির্ভাবনায় ভগবানের আরাধন। 
করবে, তোমার আজ্মীগণ সকলেই সুখী হইবেন । নানক একই সম্পত্তি ও 
একই প্রভূকে জানতেন। তিনি বলিলেন, “আমি এখন সেই প্রভুর 
হস্তে আমার সকলই সমর্পণ করিষা নিশ্চিন্ত হইয়াতি। আমার এখন আর 
কোন প্রকার চিত্ত! নাই ।” নাঁনকের মাত! ব্রিপতা অত্যন্ত খেদ করিতে 
করিতে এই সময় বলিয়া! উঠিলেন, * পুত্র নানক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া কোথাও যাইও না, আমি তোমাকে ছুই বেলা রন্ধন করিয়া দিব, তুজি 
তাহা ভোজন করিয়া গৃছে বসিয়া থাকিও, তোমার আর কিছু কাধ্য 
করিতে হইবে না, তুমি গৃহহীন হইয়া! দেশ বিদেশে ওরূপ করিয়া বেড়াইও 
না। তোমাকে কে আহার করাইবে, একূপ করিলে অনঃহারে তে।মার প্রাণ 
যাইবে।” গুরু নানক এই স্থানে একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেলঃ 


* আখা জীব' বিসরে মর বাউ। আখন অউখা সচ নাউ?) 
সচে নামকী লগৈ ভূখ। উত ভূখে খাই চলিয়াহি ছুঃখ। সে কিছ 
বিসটৈ মেরী মাই। জাচ। সাহিবু সচা নাউ । রঠাও। জাচ নাষকা 
তিল বড়িয়াই। অ.ধি থকে কীমতি নহী পাই। দে সভ মিলকৈ 





৭৮ | নানকশ্ুকাশ। 


তাহার মন্ত্র এই, « তাহার কথ! বলাই আমার জীবন, বিম্মরণে মৃত্যু হয়। 
অত্য নাম বলা বড় কঠিন। আমার সেই সত্য নামের ক্ষুধা হইয়াছে» 
সেই ক্কুধাতেই আমার দুঃখ সকল চলিয়া গিয়াছে । হে মাতঃ, তাহাকে 
আমি কিরূপে বিস্বৃত হইব? তাহার শোক অথবা মৃত্যু লাই, সত্য 
নামের তিলমাত্র স্ততি করিতে সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া যায়। তাহার 
মূল্য কেহ জানে না, সকল লোক একত্র হইয়া স্তব করিলে তাহার মহ- 
তের কোন বৃদ্ধি হয় না, না করিলেও কমিয়া যায় না। দাতা বর্তমান 
রহিয়াছেন, জীবের ভোগ নিবৃত্ত হইতেছে না। ইহারই গুণ আছে 
আর কাহার নাই, ছিল না এবং হইবে না। যেরূপ তিনি আপনি বড় 
তেমনি তাহার কান বড়। তিনি দ্দিনস্থজন করিয়া রাত্রি করিতেছেন। যে 
স্ত্রী আপন পতিকে বিস্মৃত হয় সে স্ত্রী জাতিতে অতি নীচ। নাঁনক কহেন 
কেবল তীহার নামই ত্য! নানক মাতাকে আরও বলিলেন, “ হে 
মাতঃ, তুমি সেই পরমেশ্বরের নাম জপ কর, তাহার সেই নাম জপ করিয়া 
আমি সর্বদাই তৃপ্তি লাভ করিতেছি, আমার অবস্থানও সেই ভগবানের 
ইচ্ছাধীন, যেখানে তিনি আমাকে রাখেন সেইঈখানেই আমায় থাকিতে 
হইবে ।” রায় বুলার বলিলেন, « নানক, তুমি আমাকে কিছু আদেশ 
কর, আমি তোমার কিছু সেবা করিতে ইচ্ছা করি।” অপর একটি শব্দ * 
দ্বারা গুরু নানক এইরূপ উত্তর করিলেন “ কেবল প্রভু পরমেশ্বরই আদেশ 
করেন, তাহার সম্বন্ধে কাহার বল চলে না, বলপুর্ধক কেহ তাহাকে লাভ 
করিতে পারে না। হে রায়জি, তিনি এমনি প্রন্ভু, যে তিনি কাহার 
অধীন নহেল, কিন্তহাত জোড় করিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে 
সকলি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।” রায় বুলার পুনর্বার বলিলেন; “হে তপোধন্‌, 


পপসসসপিস্ম পিিপাশিশাপিশিীশিশ লি 


অখন পাই। বা না হোবৈ ঘট না ধাই। না উহু মরেন হোবৈ 
সোর। দেদা রটহ নচুকৈ ভোগু। গুণ এ হোর নহী কোই। ন। 
কো হোয়া না কে! হোই। যে বড আপিতেব্ড দতি। ফিন দিন 
করকে কীতী রাতি। খাবন বিসারহি তে কম জাতি। নানক নাবহি বাঝ 
সনাত ।-রাগ আশ মহল্লা ১। | 

* ইক ফরমাইস আখি এ ইত্যাদি--রাগ সাঙ্গ মহল্লা! ১। 





সঙ্লাসিবেশে নানক্কের তাঁলবশ্তী গমন । ৭৯ 


এই স্থানে কি তোমার নামে একটি অতিথিশালা নির্বাণ করিয়। দিব? 
তুমি এই স্থানেই থাকিয়া ফফ্িরদিগকে আহার করাও।- অন্য কোথায়ও 
আর যাইও ন11” গুরু নানক স্বতন্ত্র একটি শক্ষে * তাহার এইরূপ উত্তর 
প্রদান করিলেন তাহার অর্থ এইকরপ, “অতিথিশাল! একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে, 
অন্য অতিথিশীলা নাই। হেরায় বুলীর, আমার এক মিনতি শ্রবণ কর। 
সত্যস্বরূপ স্প্টিকর্তী একই, তিনি সমস্ত সুষ্ট পদ্দার্থ জন করিয়াছেন । দ্বাতা 
স্বয়ং দয়াময়, তিনি ধনী হইয়া নকলের সঙ্গে থাকিয়। প্রতিপালন করিতেছেন । 
তিনি জীবন প্রাণ দেহ ধন দিম্বাছেন এবং রস ভোগ করাইতেছেন। 
তিনি আপনি কৌন রসভোগ করিতেছেন না। সিদ্ধ ও সাধক সকলের 
উপরে এক জনই আছেন। নানক কহেন, সৃষ্টিকর্তা দ্বাতার নিকট সকল 
লোকই ভিক্ষা করিতেছে ।” রায় বুলার নানকের কথ শুনি! প্রণতি পূর্ববক 
অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, “ ছে তপোধন, তোমার যাহা! ভাল 
বোধ হয় তাহাই কর।”, নানক কয়েক দিন তালবপ্ডীতে থাকিয়া ভাই বাল। 
এবং ভাই মর্দানাকে বলিলেন, “ তোমরা ছুই জন আমার সঙ্গে চল।?। 
বালা ও অর্দানা উভয়েই গুরু নানকের সঙ্গে যাইতে প্রস্তত হইলেন। 
এদিকে মাত ত্রিপতা আসিব! অতাস্ত রোদন করিতে লাগিলেন, তিনি 
নানককে কিছুতেই যাইতে দিতে চাহিলেন না। কালু অত্যস্ত ছুঃখ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রায় বুলারও অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, 
কিন্ড নানকের কর্ণকুহর তাহার প্রভুর আদেশে পরিপুর্ণ ছিল, অন্য কাহারও 
কথ! তাহাতে স্থান পাইল না। সে রজনী নানক মাতার নিকট থাকিয়া 
পর দিন ১৫৫৩ সংবৎ ৯ই পৌষ, বৃহস্পতিবার সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ 
করেন। 


* ল্গর ইক্‌ খুদাইকা দূসব লঙ্গর নাহি) ছুসর লঙ্গর না চলে বিরজর 
নরহাই । রাই বুলার স্ুন বেনতী ইন অরজ হমারী । রাই বুলার হুন বেনতী 
এক অরজ হযারী। খালক জচা এক হৈ জিন খলক সবারী। রহাও। 
দাতা আপ রহীম হৈ জভ জীয় নালে দেবনকউ আপে ধনী সগলিয়া 
প্রতিপালে। জীয় প্রাণ তন ধন দীয়ে দীন রস ভোগ। আপো কচুন 
হোবধী কীনে রস যোণ। সভ নাকে সির এক হৈ সিধ সধক বিচারে । 
লান্ক মঙ্গতা সতকো। তা সিরজনহারে ।-রাগ আশা মহল্লা ১। 


৮০ নানকগুকাশ । 


গুরু নানক ভালবণ্ডী হষ্টতে ষাত্রা! করিবার সমর রান তুলার আসিয়া 
অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, “হে তপোধন, তুমি আম'র ওদ্ধত্য ক্ষমা 
কর, আমার নিবেদন এই যে তৃষি এই স্থানেই অবস্থিতি কর অন্যত্র গমন 
করিও না” বাবা নানক উত্তর করিলেন, " রায়জি সে বিষম আমার ইচ্ছাধীন 
নহে, প্রভূ যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহা করিতেই হইবে 1” অবশেষে 
ওর নানক্ষের কোন প্রকীর সেবা করিবার জন্য রায় বুলার বারংবার অত্যন্ত 
মিনতি ক্িতে লাগিলেন! নানকের কোন সেবারই প্রয়োজন ছিল না, 
রায়জির নিতান্ত অন্ুরে'ধে তিনি বলিলেন, «“ পিপাসার্ত বাক্তিয়া আলিয়া এই 
জলহীন স্থানে অত্যন্ত কষ্ট পায়, রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া! জলাভাবে স্নান 
দ্বার শীতল হইতে না পারিয়া পথিকের অত্যন্ত ভূঃংখ ভোগ করে । অতএব 
আপনি এই স্থানে একটী পুক্করিণী খনন করিয়। দ্দিন, তাহা হইলেই আমার 
সেবা হইবে, দুঃশীদের হুখ হইলেই অমি তৃপ্তি লাভ করিব।” রায় বুলার 
গক্ষর আদেশ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন, তিনি নানকের নাষে 
তালব্‌শ্রীতে একটী পুক্ধরিণী খনন করিয়া দিলেন। উক্ত পুক্ষরিী আজও 
তথাম্ব বিদ্যমান আছে। শিখেরা ইহাকে অত্যন্ত পনিত্র জলাশয় জ্ঞান 
করে। 


বারা সস্মরর 


কর্তারপুরের বৃত্তী্ত । 


গুরু নানক সন্নাসব্রত গ্রহণ করিষ। পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করায় 
তাহাদের মন দুঃখ অন্ধকার ও শোকে আকুল হুইয়। উঠিল। পিতা মাতার 
অন্ধের যষ্টি ও বৃদ্ধ বয়সের আশাঙ্বরূপ একমাত্র পুশ নানক আাহাদিগকে 
চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয! গেলেন দেখিয়! তাহার। অনবরত 
হা হতোহুন্মি ও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শর্গরাজ্যের গঢ নিয়ম এই 
ষে, মহুষ্যাত্বা যখন ঘোর ছুঃখ অন্ধক:রে অচ্ছন্ন থাকে, সেই অবসরই 
জীবাত্বার মধ্যে নবজীবনের বীজ বপন করিবার পক্ষে পরমাত্বার অতি 
প্রশস্ত সম্য। অন্ধকার ছুধখ তাহার কাগ্যের, যেন্প অনুকূল, 
এমন আর অন্য কিছু নম্ব। অশ্রুঙ্গল পাইলে নবক্জী নর বীজ চিত্ত- 


কর্তীরপুরের বৃত্তান্ত | ৮১. 


ক্ষেত্রে যেক্ধপ অন্কুরিত হষ্ষ এমন আর কিছুতে হয় না। খিনি 
দিবালোক স্বজন করিয়া আপনার মহিমা প্রচার করিয়াছেন, রজনী 
তাহারই গভীরতর কৃপ। প্রকাশ করিতেছে । হুখসম্পদ মনুষাজীবনে 
বাহার অপার প্রেমের পরিচয় দেয়, দুঃখ বিপর্দ ও অশ্রজল তাহারই 
গ্ঢতর মঙ্গলমনরী ইচ্ছা সম্পন্ন করে। নানকের পিতা মাতার আত্মা এই 
গ্ঢ নিয়মকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। ঈশ্বর প্রেরিত সাধু শ্রীগুরু 
নানকের কৃপাঢৃট্টিরপ অমৃত বারি তাহাদিগের আত্মার উপর পড়িয়াছিল, 
তাহাতেই ভিতরে ভিতরে ভাহাদিগের চিন্তভুমি প্রন্ত হ হইয়া আসিতেছিল, 
তাহার উপর পরমাত্ম। তাহীদিগের গভীর ছুঃখের মধ্যে নির্জীনে বসিয়া 
নবজীবনের হুত্রপাত করিক়াছিলেন। ক্রমে তাহাদ্িগের চিন্ত পরিশুদ্ধ ও 
পরিবর্তিত হইয়া আসিতে লাগিল এবং তন্মধ্যে ভক্তি ও দ্িব্যজ্ঞানের 
অভ্যুদয় হইল। নানকের পিতা কানুর কঠোর পাষাণসম অত্যন্ত সংসা- 
রাসক্ত মনও ক্রমে বিগলিত হইতে আরস্ত হইল। 

গরু নানক পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিপাশ। 
নদীর কূলে আসিয়! স্নানাদি সমাপনপুর্রক গভীর সমাধিতে নিমপ্র হৃইী- 
লেন। নিকটস্থ পল্লীর নর-নারীর প্রায় অনেকেই মহিতা কালুর পুজ্র 
নানককে জানিতেন। তাহার! তাহার সংমারত্যাগ ও অপুলর জীবনের 
কথা! শুনিয়ািলেন। নগরবামীরা এই সময় দলে দলে সেই নবীন তপ- 
স্বীকে দেখিতে আসিতে লাগিল । ভাহাদিগের মধ্যে কেহ ঝা ছুপ্ধ, কেহ ব। 
অন্য কোন খাদ্যদ্রবা লইয়া উপনীত হইল। নানক সকলের সঙ্গে 
প্রেম সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন । দর্ণকদিগের মধ্যে ক্রোড়ীয়া নামে এক 
জন অত্যন্ত ধনী সন্তান তাহার ভাবে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া! তাহার 
চরণে আপনার সমস্ত এশ্বর্স্য সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । তিনি বিনীত- 
ভাবে নানককে এই বলিয়! বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, 
"আমার যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে, আপনি আর অন্যত্র যাইবেন না। এই 
খানেই পিত। মাতা স্ত্রী-পুক্স সকলকে আনফন করিয়া অবস্থিতি কঞ্ন। আমি 
আপনার নামে এই স্থানে একটি নগর নিন্মাণ করিব।” নানক উত্তর 
করিলেন, “ভাই ক্রোড়ীয়া নর খণ্ড পৃথিবী সমস্তই আমার । আমি একাট 
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আধান্য স্থান লইয়া! কি করিব?” ক্রমে তিনি ক্রোড়ীয়ার ভাঁব ও বিশ্বাস 
দেবিয়! মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং আপনার পুত্র পরিবারকে তথায় রাখিবার 
ইচ্ছ! প্রকীশ করিলেন, "কিন্ত বলিলেন, তিনি নিজে যে কার্ট্যে আদিষ্ট হই- 
কাছেন তাহ? কখনই অসম্পন্ন রাখিতে পারিবেন না । নানক পিতা মাতা ও 
পরিবারবর্গকে তথায় আনিতে ভাই মর্দান! ও বালাকে প্রেরণ করিলেন । 
ভাই বালা ও মর্দীনা মহঠিতা কালুর গৃহে প্রত্াাগত হইলে 
তীহার শোকার্ত পরিবারের মধ্যে আনন্দধ্বনি উঠিল। তাহারা দূতর্দিগের 
প্রমুখাৎ নানকের অভিপ্রায় শুনিয়া তাহাতেই আত্মসর্পণ করিলেন বিধাতার 
গভীর কৌশল ও অপূর্ব প্রেমলীল! কে বুঝিবে? এত দিন মহিতা কালুর 
স্তর মোহ ও সংসারাঁসক্তিতে অত্যন্ত আচ্ছন্ন ছিল, ভীহারা সেই 
তালবগীতেই আবদ্ধ ছিলেন, কিন্ত ষেমন তাহাদিগের অস্তরে নবজীবনের 
আবির্ভাব হইল, অমনি বিধানের পূর্ণতার জন্য, বিধাতা তাহার্দিগের অবশ্থি- 
'তির নৃতন বিধ আয়োজন করিয়া! দ্রিলেন। কালু আসিবার জময় বায় 
বুলারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গমন করিলেন। রায়জি অত্যন্ত পদ্ধ 
হইয্াছিলেন তিনি অতি বিনীতভাবে বলিলেন। অ'মার তাহাকে আর কিছু 
বক্তব্য নাই, তুমি কেধল মাত্র বলিও যেন তিনি ভবসাগর পারের সময় 
আমার সহায় হন। অনস্তর কালু সপরিবারে বিশ্বাস ও আশার সহিত 
নানকের নিকট উপনীত হইলেন । আসিবার সময় নানকের আদেশানুসারে 
অর্দানাও আপনার পরিবারকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাহারা সকলে 
গম্যশ্থানে আসিলে গুরু নানক পিতা মাতার চরণে প্রণাহ করিলেন । 
মঠিতা কালুর মন হইতে তখনও বিষষাসক্তি এককালে নির্ব,ল হয় নাই, 
তিনি তালবন্ডীর কৃষিকার্যের প্ররিচয় দিতে অ'রস্ত করিশেন। নানক 
উত্তর করিলেন, “পিত মহাশয়, আর কেন অসার সংসারের বিষয় উল্লেখ 
ফরেন) এখন এরূপ কাধ্য করুন যদ্থারা ভবসাগরে উদ্ধার হওয়া যায় 1৮ 
তিনি একটি শব্দ * উচ্চারণ পূর্ব্বক তগ্মারা বলিলেন “ এই তমুকে ক্ষেত্র, 
শুভ কর্্মকে বীজ ও এই মনকে কৃষক ককুন, সত্যনামের জলসেচন করুন 
এবং স্বয়ং হরিকে হৃদয়ে স্থাপন করুন, নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইবেন ।” বাবা 
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নানক পিতা কালুকে অনেক উদেেশ প্রন্ধান করিলেন, মাড় ত্রিপভার যন 
তাহাতে বিগলিত হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন “বৎস. তোমার কাপ হইলে 
আমারিশ্সের সদগতি হইবে” নানক পিতা মাতাকে আখন্ত করিলে 
ক্রোড়িয়া আসিয়া গুরুর চরণে প্রথাম পুর্ধ্বক নিবেদন করিলেন, “ মহারাজ, 
আমি আপনার জন্য নশ্বর ও ভবন প্রস্ত করিয়াছি, এখন তাহার কি নাম, 
হইবে ?, শ্রীনানক উত্তর করিলেন, “ভাহ! অন্য কাহার নামে আধখ্যাত হইবে 
না, কর্তার ” নামে আখ্যাত হউক, ভাহার নাম “কর্তারপুর” হইল। এই 
কর্তারপুর নগর বিপাশা নদ্বীতীরে । ক্রোড়িয়। নানকের পরিবারের জন্য 
অনেক তৃমি দান করিলেন। এই স্থানে মহিত কালু, মাতা ত্রিপতা এবং 
মাত চৌনী, ও লক্ষ্মীদাস এবং ক্রমে শ্রীচাদ ৪ তাহাদের অন্যান্য কুটম্বগণ 
আসিয়া বাস করিলেন । ইহা? এখন শিণদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । “সাহা 
জা” অর্থাৎ নাঁনকের বংশ এখানে অদ্যাবধি অনেকে অবস্থিতি করেন। 
ইহাদ্দিগকে শিখেরা অত্যন্ত ভক্তি করে) 

কর্তারপুরে উপনীত হইল পর একদা নানকের পিতা কালু পিতৃশ্রাদ্ধের 
দিন উপৃস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ডাকিয়া কাসু শ্রাদ্ধের ন!ন। প্রকার আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । নানক জিজ্ঞাসা করিলেন “পিতা মহাশয়, আপনি কিসের 
জন্য এত আয়োজন করিতেছেন ?* কালু উত্তর করিলেন, "আমার পিতৃশ্রান্ধ 
উপস্থিত, পিতার সদগতির জন্য শ্রাদ্ধকাধ্য সম্পন্ন হইবে” নানক পিতার 
কথায় উত্তর করিলেন যে, “বুথ! কেন এ সমস্ত আড়ম্বর করিতেছেন, 
উহাতে কি মুতের কোন উপকার হয়? আপনার পিতার উদ্ধার হইয়াছে, 
আপনি আপনার মোহররূপজ্জু দিয়া কেন তাহাকে অনর্থক ম্বাম্ার মধ 
ৰাধিযা রাখিতে ইচ্ছা করেন। আকাশে উদ্ডীন ঘুড়ী সকল যেরূপ আকাশে 
উড়িয়াও রজ্জু দ্বারা বালকদ্িগের হস্ভের সহিত বদ্ধ থাকে, ভ্রাস্ত জীবের! 
সেইরূপ আপনাদ্দিগের যুক্তাত্মা সরলোকবাসী পিতৃপুক্ুষদিগকে আপনাদিগের 
মোহবপ ডোর ছার! বাধিগ্া রাখিবার চেষ্টা করে” কথিত আছে, এই 
সময় কালুর দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, স্বর্গ পরলোক অমর লোক এবং 
দেবলোক তাহার দ্াননেত্রের নিকট এমনি প্রকাশ হুইয়। পড়িল । 
তিনি. চশ্কু মুদ্রিত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন যে, শ্বগ্ধামে শ্বর্থরাজ 


৮৪ নানকগ্রকাশ । 


পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ বিরাজমান, তাহার চতুর্দিকে দেবভাগণ উহার স্ভব 
স্ততি করিতেছেন, তাহার পরলোকগত পিতাও দেবতাদিগের দলভুক্ত 
হুইয়া দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। কালু এই সমস্ত ব্যাপার 
দেখিয়া বিশ্ময়াপন্ন হইলেন এবং এক বৎসর কাল তদবস্থ রহিলেন। 
নানকের জীবনচরিত পুস্তকে অনেক অলৌকিক কারধ্য্যের কথার 
উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে, এক দ্বিন কর্তীরপূরে আসিবার সময় 
রাযতীর্থের মেলায় গুরু নানক গমন করিয়াছিলেন । ংধ্য লোক 
"আসিয়া তথায় আানাদি করিতেছিল, চাঁরি দিকে যাত্রিগণ দান ধ্যানাদিতে 
নিযুক্ত ছিল। এক জন ব্রাহ্মণ এক স্থানে বসিয়া শালগ্রামমূর্তি সম্মুখে 
নিমীলিতনেত্রে তাহার ধ্যান করিতেছিল। নানক তদর্শনে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, « আপনি চক্ষু মুদ্রিত করিষা কি করিতেছেন £” 
কপট ব্রাহ্মণ উত্তর: করিল « আমি ধ্যানে অমস্ত ব্রহ্ষাণ্ড ফেখি- 
তেছি।” ব্রাক্ষণ পুনর্বার চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাঁহার সন্দুখ হইতে 
শীলগ্রাম শিলাকে নানক অন্তহিত করিলেন। ব্রাহ্মণ চক্ষু উদ্মীলন করিয়? 
তাহ! না দেখিতে পাওয়ায় চারি দ্বিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । তখন 
গুরু নানক ব্রাঙ্গণকে অত্যন্ত ভত্খদনা করিষা বলিলেন, “তুমি য্ছি 
সতাই ধ্যানস্থ হইয়। সমস্ত ব্রক্মাণ্ডের সংবাদ জানিতে পাও, তবে অকারণ 
কেন তোমার ঠাকুরের অন্বেষণ করিতেছ ? যৌগবলে তাহার অনুসন্ধান কর ।* 
ব্রাহ্মণ বাঁৰ নানকের পবিত্র তেজশ্থিতা দেখিয়া আপনার দোষ ও কপটতা' 
স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি কেবল অমবস্ত্রের জন্য লোকের সহিত 
এরূপ মিথ্য। প্রতারণা করিয়া থাকি।” গুক নানক ব্রাহ্মণসন্বন্ধে একটি 
শব্দ * উচ্চারণপূর্বক তদ্বারা যাহা বলিলেন তাহার মন্দ এই, “হে ব্রাহ্মণ, 
তোমার দেবতা নিজেই স্ৃত এবং কালের অধীন, তোমাকে কি প্রকারে 
তাহ! মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে? তুমি কেন এক স্থানে বসিয়া লোকদ্িগকে 
প্রবঞ্চনা করিতেছ এবং আপনি পাপে ডুবিতেছ তোমার হীহার জন্য 
এক দিন দগুভোগ করিতেই হইবে। কেবল ঈশ্বরের নাষই একমাত্র সার 
পদ্দার্থ। এই কলিযুগে নাম ব্যতীত জীবের আর গতি নাই, তুমি তাহা গ্রহণ 


* কাল নাহী যোগ নাহী সকতা ইত্যাদি ।--রাগ ধনেশ্বরী মহল্লা । ১ 


কর্তীরপুরের বৃত্তান্ত । ৮৫ 


 করিষা উদ্ধীর হও ।” ব্রাহ্মণ নানকের কথ শুনিয়া অনুতাঁপের সহিত আপন 
পাপ স্বীকার করিলেন ও কাতরভাবে তাহার শরণাপন্ন হইলেন । নানক 
আর একটি মোক * দ্বারা কহিলেন, “উত্সাহ বিশ্বাস ও প্রেষের সহিত 
নিতা কীর্তনের মধো মনকে নিযুক্ত কর। সকল পাপের ধ্বংস হ্যা 
ভ্রীহরির ছ্বারে তোমার মুখ উদ্ভ্রল হইবে । তাহার শ্মরণ বিন! যে জীবন- 
ধারণ তাহ! বৃখা, নানক কহেন, হরিকে স্মরণ করাই সার কার্ধ্য, আর সমস্ত 
জঞ্জাল, তাহ] পরিত্যাগ কর।” ব্রাহ্মণ এই কথ! শুনিয়া! গুরু নানকের শিষ্য 
হইলেন। এইরূপ প্রবাদ, গুরু নানকের আদেশে সেই অর্থলোভী ত্রাহ্মগ 
নির্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া যথেষ্ট অর্থপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
একদা নানক কর্তীরপুরে এক স্থানে অন্গ প্রস্তত করিয়া ভোজন করিতে 
বাইতেছিলেন, এমন সময় এক জন ক্ষুধিত আচার্য ব্রাহ্মণ হঠাৎ, তথায় 
সমাগত হইলেন । নানক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাহাকে আপনার অনের 
এক অংশ দিতে চাহিলেন, কিন্ত অতিদ্ধি উত্তর করিলেন, আমি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ কাহার রন্ধনান্ন ভৌজন করি না; আপন হস্তে রদ্ধন করিয়া খাইয়া 
থাকি। গুরু নানক ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া! তাহাকে তও্ডলার্ির সিধা আনা- 
ইয়া দিলেন । ব্রাঙ্মণ, তাহা! লইখ। চুলি নিশ্মাণার্থ মৃত্তিকা খনন করিতে 
গেলেন, কিন্তু যেখানে ব্রাহ্মণ খনন করেন সেই স্থান হইতেই অস্থি বাছির 
হইতে লাগিল । সমস্ত দ্বিন মৃত্তিকা খনন করিয়া ব্রাহ্মণ পরিশ্রাস্ত হইলেন, 
সন্ধ্য/র সময় নিতান্ত অবসন্ন ও ক্ষুধিত হইয়া গুরুর নিকট আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন । গুরু উত্তর করিলেন, “এখন আমার সে অন্ন সকলি নিঃশেষিত 
হইষা গিয়াছে । আপনি “বাগুক" পরমেশ্বরের নাম করিয়া চুলি খনন 
করিয়া লউন।” নানক এই সময় তাহার নিকট একটি শব উচ্চারণ 
করিলেন ভাহার অর্থ এইনপ, “যদি হুবর্ণের রন্ধনগৃহ হয় এব ল্বর্সম্য়ী 
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ক. ক্ষ্পপাশী পিপিপি 





পপপাপাপ্পাপাশিটিা 





* কীরতনটৈ চিত লায়ি নীত শুপজৈ মন পরতীত পিয়ার। সগল 
পাপকা নাস হোই ষুখ উজ্ল হরিছুয়ার । বিন সিমরণ জো জীবনা বিরথে 
দাস পরাল। নানক হরকা1 মিমরণ সারহৈ হোর ছাড সগল জঞ্জাল। 
শ্লোক মহলা ১। 

৭ সুইনেকা চউক] কঞ্কন কুয়ারু ইত্যাদি ।-_ রাগ বসস্ত মহল্পা ১ 
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কুমারী তাহার অদ্যে বঙ্িয়া রন্ধন করে, রজতময় গণ্ডীর মধ্যে জাহাক্ষ 
করা যায়, গঙ্গার জল ও দ্দাবানলের অপ্রি ছারা রক্ষনকার্ধ্য সম্প্গ হক 
এবং দুগ্ধের পরমনন ভঙ্গ্য পদার্থ হয, কিন্ত তোমার মন যদি হরিনাঙ্গরক্গে 
'আর্না হয়, হে মনুষ্য, তাহা হইলে'কখন তুমি তাহ'কে প্রাপ্ত হইকে 
না।. অষ্টাদশ পুরাণ ও সত্য বেদ যর্দি তোমার মুখাগ্রে থাকে, তুমি অনেক 
গান ব্রত দান করিয়া থাক, তৃষি কাজীই হও আর মুল্প! অথবা সেখই হও, 
যোগী জঙ্গঘ অথবা তোমার ভেক ষাহাই হউক না কেন, নানক কহেন, 
সেই সত্যত্বরূপের উপর বিশ্বাস এবৎ সম্পূর্ণ নির্ভর ব্যতীত কিছুতেই কিছু 
হয় না।” ক্রাঙ্গণ এই কথা শুনিয়া গুকজির লিকট প্রণিপাত করিলেন এবং 
তাঁহার শিষ্য হইতে চাছিলেন। নানক এই স্থানে আর একটি শ্লোক * 
বলিলেন, তাহার মন্ত্র এই, “হে ব্রাহ্মণ, সত্যরূপ সংযম কর, আর হরিনাম 
জপ কর ওন্ান কর, শেষে সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা পাইবে যাহাতে পাপ 
নাই। হেত্রন্মচারী, এই ভাবে যে ব্যক্তি চৌকা প্রস্তত করে, সেই পাপের 
মলিনতা হইতে মুক্ত হয় ।” নানকের কথা শুনিয়া! ব্রাহ্মণের মন পবিবর্জিত 
হইয়া গেল এবং ভিনি গুরুজির শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। 

কথিত আছে, এই জময়ে ছুনী্টাদ নামে একজন সাত লক্ষপতি ধনী: 
ছিলেন। তিনি গুরু লানকের উপর্ষেশ 1 ও সতৎসঙ্গ দ্বার! এমনি বৈরাপী 
ও ভক্ত হইয়া গেলেন ফে সমস্ত ধন খ্রশ্বর্যয ভক্তচরণে অর্পণ করিয়া 
'াপনার সন্ত্রীক দীনহূঃখীর বেশে জাধুসেবাযর় শরীর মন চিরজী- 
ঘনের যত বিক্রয় করিলেন । সাধু জন্তদ্িগের এবং ভক্তমওলীর চির- 
ঘাসত্ব তাহারে ছুই জনের জীবনের একমাত্র ব্রত হইল। "নানক এই 
সময় স্বুলতান্পুর গমন করিয়া এক রাত্রি অবস্থিতি করিলেন। পর দিন নানকী 
ভায়বাম ও শ্রীঠাদদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কর্তীরপুর উপনীত হুই- 
লেন। তথায় কেক দিন যাপন করিয়া সন্ন্যামীর বেশে দেশদেশাস্তর যাত্রা, 
করিলেন। যাইবার সময় গুরু নানকের পত্ী চৌনীদ্দেবী তাহার সঙ্গিনী 





* সচু সংজম করনী কারা নাবন নাউ ইত্য।দি--শ্লোক মহল্লা! ১7 
1 লক্ষ মণ শুইন! লক্ষ মণ রূপা ইত্যাদি ।- শ্লোক মৃহ্ল্লা ১। 


প্রচারারম্ত ও মহ? আরতি । ৯৮৭. 


হইবার জন্য প্রার্থন। করিলেন! নানক তাহাকে বলিলেন, " তুমি এখন 
এই স্থানেই থাক, তুমি নিশ্চয় জানিও তোষার অত্যন্ত গৌরব হইবে ।” 


গ্রচারারস্ত ও মহা আরতি । 


গুরু নানক সন্ত্রাসীর বেশে কর্তারপুর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। 
পথের মধ্যে এক স্থানে তিনি চক্ষু মুঙ্ছিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ 
হইলেন, তাহার আত্মা নিরাকার ত্রদ্ষের সম্মুখীন হইল, তিনি 
ধর্মরাজের মহিমা ও পুণ্যপ্রতাপ দেখিয়া অধাকৃ হইয়া গেলেন। ছিনি 
দেখিলেন, ধর্মমরাজ পৃথিবীর পাপপুণ্যের বিচারকার্গেয অত্যন্ত ব্যন্ত। 
সংসারে পাপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। শ্রীগুক নানকের নিকট যখন 
পাপীদ্দিগের ছুর্দশ! প্রকাশ পাইল, তখন তিনি অত্যন্ত বাথিত অস্তরে 
সংসারের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “হে পরব্রহ্মজি, 
মনুষাগণ তোয়ার হস্তনিশ্মিত জীব, তুমি তাহাদিগের প্রতি কৃপা বিতরণ 
কর। তাহার! তোমাকে স্ুুলিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে ভূলিও ন1। 
আমাকে তুমি তাহাদের সঙ্গতির জন্য প্রেরণ করিয়াছ, আমি তাহাদের 
জন্য কি করিব পরম গুরু পরমেশ্বর নানকের প্রার্থনা শুনিয়! উত্তর 
করিলেন, * হে আমার প্রেরিত ভক্ত নানক, তুমি সংসারে গিয়া জীব 
উদ্ধারের জন্য আমার নাম প্রচার কর, বিপথগামী মনুষ্যদিগকে 
আমার পথে আনয়ন কর, যাহারা তোমার পথে দাড়াইবে তাহার] ইহ 
পরকালে সুধী হইবে, তাহার্দিগের সমস্ত বাসনা পুর্ণ হইবে, তাহাদিগকে 
অমি আমার গৃহে স্থান দান করিব । আর যে ব্যক্তি তোমার পথ অগ্রাহা 
করিবে, তাহার অত্যন্ত ছুঃখ হইবে ।” নানক ্বীয় প্রভুর নিকট এই: 
আদেশ শুনিয়া সাটাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং সমাধি হইতে গাত্রো- 
খান করিলেন। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া সিংহবিক্তমে সংসারে হরিনাম 
প্রচারে অগ্রসর হইলেন । তিনি সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইলেন তাহাকেই, 
বলিতে লাগিলেন, “হে ভাই, তুমি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র । বেদ পুরাণ সকল 
শাঙ্ত্রেতেই এই কথা বলে যে, যে ব্যক্তি হরির ভজনা করে, হরি তাহাকে 


৮৮ নানকগুকাশ । 


ইহকাল এবং, পরকালে সুখী করিবেন, তাহার সদগতি হইবে । অতএব 
হে আনন্দময়ের লোক সকল, তোমরা পরমেশ্বরকে জর্দা স্মরণ কর, 
তাঁহাকে কখন ভূলিও না।” তিনি একটি শবোর * স্বারা এইরূপ বলিলেন, 
“গুন ভাই সকল, শ্রীপরমেশ্বরের আজ্ঞা হইয়াছে ষে কেহ তাঁহাকে মহীয়ান্‌ 
করিবে সেই মুখী এবৎ মুক্ত হইবে! যেখানে পাধুগণ থাকিবেন সেই- 
খানেই বসিবে, তাহাদের সহিত শ্ীপরমেশ্বরজিকে স্মরণ করিবে ও 
তাহার গুণগান করিবে, কেন না তাহার দানের সীম! নাই, তিনি তোমা- 
দিগের প্রতিদিনের আহার ও সুখ দ্িতেছেন।” নানক মত্ত হইয়া আবার 
বলিয্বা উঠিলেন, «হে ভাই, তীহার মহিমার সীমা নাই। তক্তেরাই 
কেবল তাঁহাকে জানেন, তাহাদের কথাই কেবল পরমেশ্বরজি শ্রবণ করেন। 
যাহারা স'ধুদিগের অনুগত এবং তীহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, 
তাহারাই মুনি ও মুক্ত হইবে ।” কথিত আছে, গুরু নানক এমনি অলৌকিক 
উৎসাহ প্রেম ও বলের সহিত প্রভুর সত্যনাম প্রচার করিতে আরম্ত করি- 
বেন যে, অনতিবিলন্বে রে ঘরে ঈশ্বরের নাম কীর্তন আরস্ত হইল এবং 
সেই নামের প্রতিধ্বনিতে চারিদিকে অনাহত শব্দ হইতে লাগিল। 
গুরু নানক এমনি করিয়া নাম, দান, দয়া, ধর্ম ও পরোপকার প্রচার 
করিতে লাগিলেন যে অল্পকালের মধ্যে লৌকদ্ধিগের ছুঃখ দূর হইল । 

গুরু নানক এইরপে প্রচার আরম্ভ করিলে, নিরাকার পরব্র্মজি 
আদেশ করিলেন, “নানক, তুমি একবার আমার খুব নিকটে এস।” 
তখন তিনি পরম প্রভূর সত্য দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
নিরাকারজি কহিলেন, “হে নানক, তুমি আমার নাম সংসারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছ।” নানক উত্তর করিলেন «হে পরত্রহ্ম পরমেশ্বরজি, আমি কোন্‌ 
কীট যে, আমি তোযার নাম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিব? তুমিই তো সকল 
কার্ধ্ের কারণ। তুমি ঘটে ঘটে বর্তমান থাকিয় যাহাকে যাহা করাইতেছ 
সে তাহাই করিতেছে ।'” নানক একটি শশ্ব * দ্বার? এই ভাব ব্যক্ত করিলেন 


* জৈঘরি কীরত আবী করতেক। ইত্যাদি ।--রাঁগ গৌড়ী মহলা ১। 
1 ছিয় ঘর ছিয় গুকুছিয় উপদেশ। গরু এক বেদ অনেক। 
বা জৈ ঘি করতে কীরত হোই । সে ঘরি রাখ বাই স্ষোছি। রহ | 


গ্রচারারন্ত ও মহ। আরতি । ৮৯, 


যে, *গ্ঘ় প্রকারের আশ্রম, ছয় প্রকারের গুরু ও ছয় গ্রাকারের উপদেশ 
আছে, সদ্গুক পরমেশ্বর একই, তাহার প্রদর্শিত ধর্ম্পথ অনেক প্রকার, 
তন্সধো, হে বাবা, যে ঘরে হরিনাম কীর্তন হয় সেই ঘরের মহিমা মহিমান্ষিত 
হইবে । যদ্রপ হূর্সা এক এবং নিমেষ, কাষ্ঠা, ঘড়ি, প্রহর, ভিথি, বার, মাস ও 
ঝতু প্রভৃতি অনেক প্রকারের কাল আছে, তদ্রুপ তুমি এক এবং তোমার 
পদিত ধর্দপথ বহুপ্রকার 1” পক নানক আরও বলিলেন “হে কাঙ্গালের 
ঠাকুর, স্বর্মধামে তোমারই প্রতিঙ্গিত ধোগী, সন্রাসী, গৃহস্থ, পণ্ডিত, (বৈষ্ণব) 
ভক্ত, এবং ব্রঙ্গচারী ছয় প্রকার আশ্রম আছে। ছগ্সপ্রকারের সাধকই 
তোমারই উপদেশান্ুসারে তোমাকে লাভ করিতেছে। হে প্রভূজি, ছয় 
প্রকার শাস্্ এবং ছয় প্রকার উপদেশের গুরু তুমি আপনি, এ সমস্তই 
তোঁমার প্রবর্তিত পথ । যত প্রকার বেশ, মত ও সাধকশ্রেণী আছে সকলই, 
তোমারই । তুমি বিনা কেহই শৌভা পার না। যেষেভাবে তোগাকে 
ভজন! করে, তাহাক্ষে তুমিই রক্ষণ কর। হে প্রভুজি, ইসা তোমারই 
বচন, যেখানে তোমার নাম কীর্তন হয় এবং তোমার আদাধনা ত্য, সেই, 
শান তোমার, তুমি জয়ং এ স্থানে বাস কর। হে প্রভূ, এ মহত্ব তোমারই, 
যেঘরে তোমার কীর্ভন হয়, মে পরও প্রন্ছ, তোমার ।” শ্রীপরব্রক্মজি গুক 
নানকের কথ! শুনিয়! বলিলেন, “হে নানক, ষেখ!নে আমার যশ কীর্তিত 
হইবে, তথায় যেরূপ কঠোর পাপী থাকৃক না কেন, যেরূপ ত্রশ্চরিত্র ও 
মন্দ লোক থাক না কেন, আমি ত'হার প্রতি প্রসন্ন হইব 1” নানক 
এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, হে পরম গুরু, তুমি এখন কুপা করিয়া 
এই কর, যেন আমি নিজে সকল মুহুর্তে সকল দিনে সকল খতুতে, সকল 
মাসে এবং সক্কল ব্সরে তোমারই নামের মধ্যে বাস করি, তুমি আমাকে 
এই আশীর্বাদ দ্ধান কর। আমার যেন অন্য কোন প্রকার চিন্তা মনে স্থান 
নাপায়।” পরব্রহ্দগ নিরাকারক্তি গুক্ত নানকের প্রার্থনায় অত্যান্ত সন্তষ্ট 
হইলেন! এই সময়ে গুরু নানকের অন্ররাকাশে আশ্চর্স্য দৃশ্য প্রকাশিত 
হইল। তিনি প্রতান্ক মন্দর্শন করিলেল ঘে,. সমস্থ স্বর্গের দরবার তাহার 





সক শি পা লাগ 


বিসত্র চসিয়া ঘরীয়! পির থিতী বারী মাহ হোঁয়া। হ্রদ একো রূত 
অনেক । নানক করতে কে কেতো বেস। 


১২ 


৯৬ নানক শৈ। 


হাদয়ে আচিভূতি, দয়ৎ ভ্ীপতব্্মাজি মধ্যপ্কলে' প্রতিষ্ঠিত, চ্গ হুর্থা ভারকাঁ 
মণ্ডল, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ পকন মেঘ বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুত গ্রভৃতি মস্ত: জগৎ”, 
অংসাদধ তাহার মঙ্হা আরতি করিতেছে। ক্ষর্গেন্প দেবতা ও সাঁধু- সম্তানগণ' 
ভাহার সিঃহাসনের চারিদিকে দণ্ডায়মান, গুক্: নানক. দণ্ডায়মান হইয়া 
€দধতাদিগের সহিত এই মহ! আরতি করিতে লাগিলেন! তিনি একটি: 
শন্ষ * উচ্চারণ করিলেন তার, অর্থ এইরূপ, “হে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরজি। 
গগনরূপ থালে রবি চক্র প্রদীপন্বরূপ হইয়াছে ও তারকামগ্ডল যুক্তাসদৃশ' 
শোভা পাইতেছে। সুগন্ধ মলয়ানিল-কৃপস্বরূপ,হইয়াছে এবং পরন চামর, 
ব্যজন করিতেছে, সকল বনরাজি উজ্জ্বল পুপ্প প্রদান করিতেছে । ছে ভব- 
খণ্ডন, এইরূপে ভোমার কেমন আরতি হইতেছে । অনাহত শব সজল ভেরী, 
বাজাইতেছে। তোমার স্তর নয়ন অথচ তোমার একটিও নয়ন নাই। 
সহত্র মূর্তি অথচ একটী মুর্ভিও নাই। জঅহত্র বিমল পদ অথচ একটিও. 
পদ নাই, গঙ্ধ নাই অথচ সহজ তব গন্ধ, এইরূপ তোমার মনোহর চরিত্র । 
সকলের মধো যে জ্যোতিঃ তাহাই ভাহার জ্যোতিঃ । তাহার প্রকাশে 
সকলি প্রকাশিত হয়। গুরু সাক্ষাৎ হইলে এই জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। 

যেসাধক যখন তাহাকে ভক্তি করে তখনই তাহার আরতি হয়। আমান 

সন হরির চরণকমলের মকরন্দে মুগ্ধ হইয়াছে, দিবানিশি আমি 

তাহারই জন্য তৃষিত। নানকচাতক্ষক্ষে কৃপাবারি প্রদান কর, যদ্দবারা 
তোমার নামের মধ্যে আমার চিরবাস হয়??? | 

পরমেশ্বর গুরু নানকের আরভি ও স্ব স্তুতি শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইস্সা বলি- 
লেন। “হে নানক,আমার রূপা ভোঁমার ২ উপর, অজজ। আমি তোমার “অঙ্সজী, 


_* গগনটৈ থালু রবচন্দ দীপক বনে তারকামণ্ডল1 জনক মোতী । ধূপ 
মলিয়ানলে। পবন চবরো করৈ মগল বনরাই ফুলন্ত জোতী,। কৈসী 
আরতী হোই ভবখগ্ডন1 তেরী আরতী অনহৃতা। সবদ বাজস্ত ভেরী । রহাও । 
সহস তব নৈন নন নৈন হহি তোহিকউ সমস মুরতি মনা! এক ভোহী । 
সহস পদ্দ বিমল নন এক পক্ষ গন্ধ বিন সহ তব গন্ধ ই চলতমোহী। 
সভমহি জোত জোত হৈ সোষ্ট। তিসদে চানন সভি মহি চাঁনন হোই! 
গুর সাধী জোত পরগট হোই । জৌঁতিস ভবৈ সো স্বারতী হোই । হরিচরণ 
কমল মকরদ্ধ লোভিভ মনো অন্দ্বিনো। মোহিয়াহী পিয়াসা। কিরপা জলক্ষেহ 
নানক সারক্গ কউ হোই জাতে তেটৈ নাই বাপ1।-- রগ ধনাপরী সহলপ। ১). 





শ্রচাঁরারস্ড ও মহা আরতি । ৯১১ 


সহইয়া সর্কাদা থাকিব । তুমি আমার দাস ও ভক্ত হইয়া! আমার স্ততিবাদ 
করিতেছে, এই জন্য আরও প্রসন্নত। সহকারে তোমার বিশেষ সহাদ্ধ 
হইব। ভুমি আমার অংশী অথবা সমান হইয়! ধর্ম প্রচার করিতে চাহিতেছ 
না, একারণে আহি তোমার প্রার্থনা ওস্ভব স্ততি গ্রাহ্য করিয়াছি । 
সমস্ত সংসারের লোক তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে, যে কেহ তোমাক 
মহিমান্বিত করিবে আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব।” শুক নানক, 
পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডব্ প্রণাম করিলেন ও এই সময় হইছে 
তিনি প্রচারত্রতে ব্রতী হইলেন এবং জগতের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল 
হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে হরিনাঁমে উদ্ধার করিবার উদ্দেশে অপুর্ধ আশা 
ও উৎষাছের সহিত চারিদিকে ভ্রমণ করিতে ঘ্ারস্ত করিলেন । 


সম্পূর্ণ । 





